শীত্রীমচ্ৈতন্য গীতা । 


ও 


শ্রীচ্চৈতন্য দেবের জীবন বৃত্তীস্ত । 


[নগম কল্পতরো গষ্জিগ্তৎ ফলং, 
শক সুখাঁদমূত দ্রব সংযুতং। 
পিবত ভাগবতং রস মালয়, 
মুহুরদ্লছ। রনিক ভুবি ভাবুকাঃ ॥ 
তুরসাইনার যৃতৎ ফল মএষত, 
দবরসতাদি বিরুদ্ধ গুণঞ্চ তৎ। 
ত্যজ্জ অনার মিতো। মধুপায়িতঃ, 
রপিক সার রসং পিব ভাবুক ॥ ২ 


পপ পপর নানি 


কলিকাতা 


চোরবাগান 55 সংখ্যক ভবনে ছাঃলবুক প্রেসে 
ভ্রীপঞ্চালন দান দ্বারা মুদ্রিত । 


শকান্দাঁঃ ১৭৯০ । 


পূর্বতাষ ! 


স্বীচ্চৈতন্য প্রভু রামনন্দ রায়কে যে সকল 
ধর্ম্েপদেশ দেন, তাহ জট্ীপরমানন্দ গ্রমরবর নামক 
জমৈক উৎকলবানী কর্তৃক স্থীক্বীম চ্চৈতন্যগীততা গ্রস্থ- 
রূপে সগৃীত হয) তাছার বন দিবস পরে বঙ্গ- 
দেশনিবাঁদী শ্রীহরিভক্ত কবিরাজ কর্তৃক উক্ত গ্রদ্থ 
ঙ্গভায়ায় অনুরাদিত হুইয় "ছল | ঘটনাক্রমে উৎকল 
"দেশেই 'এ গ্রস্থখানি আমার হস্তে পঁড়িয়।ছিল, 
কুপ্ধ উচ্ছা যেরূপ কদর্য অক্ষয়ে ও নিরুষট ছন্দে 
লিখিত ছিল, ভাছাড়ে এ পুস্তক মনোযোগ পূর্বক 
ঠ করিতে আমার কখনই ইচ্ছা! ছয় নাই। সক্প্রত্তি 
-” স*বঝঃব ত্রন্ক সকল পাতে আমার মন পরমা, 
কআর্খঁয় কব'য় ৬ 


ব্থালহায় অনেক স্থানের গতি হত্তক্ষেপ করিতে রা 
পারায় অলঙ্কারের দোষ রছিল। ভয়সা করি, পাঠক 
যছাশয়দিগের ভক্তিজনিক্ত অশ্রন্থারা এ সকল, 
সায়ানা দোষ খআবরিত রছ্ছিবে ! 

টচভন্গয প্রত,র বিবরণ সাধাঁরণে জাত নছেদ, এজনা 
চৈতন্যচরিতাহৃভ, চৈভনমেক্গল, চৈতন্যভাগবত, 
তত্ন্পাল এবং রূপ গোদিংমী ও স্বরূপ দামোদয়ের 
কডৃচা হইতে এ মহ্াপুকষের জীবনচরিত সিক্ষেপপে 
সগ্রন্থ করিয়। গুকাশ করিলাম । 


জসচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার | 


শ্রীমচ্চৈতন্য চরিত | 


১৪০৭ শকাব্দায় দোলধাতায় দিবসে চৈতল্য গর্ভ 
জন্ম দি করেন। এ দিবস রাতে চগ্জাগ্রহ্ণ হইয়া- 
ছিল নব গ্রন্থ সন্তানের মুখ দেখিয়া জগনাথ ও 
শচী পূর্ববজাত আট কনার মৃত্যু শোক ভলিয়াছি: 
লেন। শচীর পিতা নীলাম্বর চক্রবন্তাঁ নবকুমারের 
হস্তপদাদি দর্শন করিয়া সামুপ্রিকের এই শ্লোক 
পাঠ করত দৌহিত্রের ভাবি মহত্ব লক্ষণ প্রকাশ 
কৰ্য়াছিলেন। 


সস্গজীথঃ পঞ্চতক্ছ। সগুরক্তঃ ষড়-ম্তও 


লাঁকালেই ভাছায উচ্চ প্রভাবের পাঁরচয় » 
1 একদা শটী তীছাঞ্ষে খই ও সন্দেশ খ 
দিয় স্থানাস্্রিত হুইয়াছিলেন ) পরায় পৃ 
খ্ হইয়। দেখিক়ৌর,ষে, নিমাই মু্িকা ভক্ষণ কা, 
তেছেন ) তাহাতে শচী সক্রোধে তাহাকে তিরস্কার 
করায় বিশ্বভতর উত্তর করিঝ্লোন। ছে মাত আমাকে 
ফি'জন্য তিরচ্কষার করিতেছ, আমি সৃতিকা , ব্যতীত 
জর কিছুই খাই না। তুমি আমাকে ফে খই ও 
চন্দেশ দিয়াছ, তাহাও, যৃণ্তঁকার বিকার মাত্র । এই 
জখা শুনিয়া ঈগমাথ মিশা আশ্চরযগাস্থিত হইলেন । 
বিখস্তর ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগলেন । কিছু 
টনের মধ্যেই তাহাকে একটী দুরন্ত খালক বলিয়া 
দকলে বলিতে লাগল | তিনি অন্যান্য বাকল দিগ্কে 
থা কিনে, কোন কোন দিদ পৃ ছে পার্জ 


এ 
সিয। ভদন্থা ইন, এবং, কখন কখন বিফ ৯ 
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কণ্রতে নিষেধ করিতেন! তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ 
দেখিলে, তোমাদিগের উত্তম স্বামী ও পুত্র হউক, এই 
রূপ বরপ্রদানঘ্বারা কৌতুক .করিতেন। এঁক দিবস 
বল্পভাচার্ষের কন লক্ষী গঙ্গাম্বান ও দেবপুজার 
জন্য গঙ্গাতীরে আগতা হুছইলে বিশ্বস্তর তাছার নিকট 
পূজা যাচঞ1 করায় লক্ষী ত্তাহার রূপলাবণ্যে 
মোছিত হইরা ক্তাহার প্রীতি পৃঙ্প চন্দন অর্পণ করি- 
লেন। এই দিবস হইতেই ই'হাদের ভাবী পরিণয়ের 
তেমরূপ বীজ বপন হুইল । এই প্রকর নানাবিধ 
কার্যের দ্বারা শচী অসম্তষ্ হুয়া তাহাকে তিরস্কার 
করায় তিনি উচ্ছিউ পান্তের উপর উপবেশন 
করিলেন ।$& শচী তাহাকে গঙ্গা ম্রান করিতে উপদেশ 
দেওয়ায় তিনি ব্রশ্থজ্ঞানীর অশুচিতা নাই বলেন । 
ইত্যবসরে জগনাথ মিশ্র নিশ্বস্তরকে দ্বাদশ ফলা 
ইত্যাদি শিক্ষা দেন | 

বিশ্বদ্কর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পাঠ 
করেন । এই সময়ে নানাবিধ ধর্মশান্মের আলোচনা 
করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রত লক্ষ্য করেন | নবদ্বীপে 
এই কালে ন্যায় শাস্ত্রের প্রচুর আলোচনা ছিল! 
বেগ কর, চৈতন্য আপন বুদ্ধিবলে তর্কশাহ্োর 
জ্ঞান এই সময়েই সংগ্রহ করেন। বানুদেব সার্ধ- 
ভৌমের বিখ্যাত তিন জন শিষ্ের মধ্যে বিশ্বস্তর 
প্রধান ছিলেন। স্মতিকর্তী রঘুনন্দন ও চিস্তামণি 
্রন্ছের দীষিতিন্ামক টীকালেখক রধুনাথ শিরোষণ 


[ ও ] 


অপর দুই জম ছা ছিলেন | তর্কশান্রী যে নিতান্ 
অকর্খ্ণা, তা তীঙ্থার গম্ভীর হদরে এই কালেই 
প্রর্ভায়মান হইয়াছিল।. মাতাকে একাঁদশ*র দিবন 
অন্বাহার করিতে নিষেধ করায় বোধ হয় যে ধাল্য' 
কালে চৈতনে।র বাহা বৈষ্ণবাবক্তার প্রতিও দু্তি 
ছিল্ল। ধিশ্বস্তরের জো ভাতার শাম বিশ্বরপ। 
ভীঙ্ার যৌবনাবন্থা দর্শন-্কঁরিয়? জগাম্নাথ নিশ্র ও 
শী উত্ছার বিবাঙ্গ দিতে উদ্যোগ কয়েন । বিশ্বরূপ 
বৈরাগ্য হণ করার শ্রী-গ্রন্থণ না করিয়া বাটী 
হইতে পলায়ন করিলেন । ইঙ্থাতে মিশ্র ও শটা 
অতিশয় দুঃখিত হওয়ঢতে বিশ্বম্তর তাহাদিগকে এই 
বন্লয়া সাস্ত,না করেন! 


তাল হইল বিশ্বরূপ সন্যাস করিল । 
পিতাকুল নাতাকুল দুই উদ্ধারিল ॥ 
আমি ত করিব তোমা ছুভীর সেবন । 
শুনিয়া সন্তু হল পিতামাতার মনন ॥ 
এক দিবন বিশ্বপ্তর নৈবেদাত্াস্বংল ভঙ্ষণচ্ছলে 
ভূমিতে পড়িয়া অচেতন হ্ইলেম। পিতা মাতা 
ব্স্ত হইয়া উহাকে উত্তোলন করিলে ভিন 


লেন, বিশ্বরূপ আমাকে নম্ব্যাস গ্রহণ করিতে আহ্বান 
করিভেছিলেন, ভাতে আমি এই উত্তর করিয়াছি । 


সীল 


%* পদযগুলি চৈতন্যচরিভামৃত গ্রন্থহইতে উদ্ধং্ত | 
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আমি বৈল আমার অনাথ পিত। মাতা । 
আমি হ বালক সন্যাসের কিবা কথ! | 


গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃমাতৃসেবন | 
ইহাতে সন্তই হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ | 


এই প্রকার নানাবিধ ঘটনা হইতে হইতে জগ- 
গ্লাথ মিশ্র পরলোক প্রাপ্ত হইলেন । বিশ্বস্তর পিতার 
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া কিয়পিবসাস্তরে বন- 
মালী ঘটকের থটকালির দ্বারা পূর্বোক্ত লক্ষমীদেবীর 
পাণিগ্রহণ করিয়? গৃহস্থধর্খের পত্বন করিলেন । 


ন গৃহং গৃহমিত্যাহ্গ্ হিপী গৃহমচ্যতে | 
তয়! হি্সহিতঃ সন্বান পুকুষার্থান্‌ সমঙ্কুতে ॥ 


তদনস্তর বিশ্বস্তর শিষ্যদিগকে পাঠ দিতে আ- 
বস্ত করিলেন] তাহ'র বুদ্ধ এত দূর তীক্ষ যে, বস্থু 
বহু পণ্ডিত লোক তাহার নিকট পরাজয় মানিতে 
লাগিলেন । এইরূপ অলৌকিক বুণ্ধর গরিচয় দেও- 
যায় অন্যান্য চতুষ্পী হইতে শিষ্য সকল তাহার 
নিকট আমিতে লাশিল। সাহার সহিত হরিনাম 
সংকার্তন ও জলক্রীড়াদ্বারা শিষ্যগণ পরম হুখী 
হইতেল। 

এই প্রকারে কিছু দিন অতিাহ্িত হওয়ার পর 
বিশবস্তর পূর্ব দেশ ভ্রমণ কর্রতে যাত্রা] করিলেন । 
এই কাঁল হুইতেই বিশ্বস্ভর মনে মনে বৈরাগ্য গ্রহণ 
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কয়! বৈষুব ধর্শের প্রচারক হইয়া উঠিলেন ! 
চৈতন্য যে গ্রাযে উপস্থিত হন, সেই গ্রামেই তাহার 
শিষ্যসংগ্রহ হয়। সতকীর্তনব্যবস্থা সাধারণ 
প্রদান কণ্রয়া সকলকে চরিতার্থ করিতে লাগি- 
লেন। এই যাত্রায় তপনমিশ্র নামক কোন ব্যক্তি 
তাহার সহিত নবদ্বীপে আসিতে চাহিলে প্রভু 
তাহাকে কাশীতে যাইতে কহিলেন | বিশ্বস্তরের পুর্বব- 
দেশে অবস্থিতি কালে লক্ষন ঠাকুরাণীর মৃত্য ভয় । 
নবদ্ধীপে পুনরাগত হুইয়! বিশ্বস্তর শচী মাতাকে 
তত্বজ্ঞান প্রদান করিয়। শান্ত করলেন, এবং ভার 
অনুরোধে বিষুপ্রায়ার সহিত উদ্ধাহকাষ/ সম্পাদন 
করিলেন । ভীহার শিষ্যেরা চতুর্দিক £ইতে গুন, 
রায় সাহার নিকট আমিতে লাগিল । এক দিবস 
রাত্ৰিযোগে শিষ)গণ সমভিবাহারে বিশ্বক্তর জেটাৎ- 
নার আলোকে গঙ্গাতীরে বিদ্যালাপ করিতেছিলেন, 
এমত সময়ে এক জন দিগ্িজয়ী পণ্ডিত তথা] আসিয়া 
উপস্থিত হুইলেন। দিগ্দিজয়ী পণ্ডিত বিশ্বভবের 
প্রতি অবজ্ঞা করিয়া কহিলেন, হে নিমাই ' তুমি যে 
কলাপ বাকরণ শিষাদিগকে অধাপনা করাও, তাহ! 
তম স্বয়” বুঝিতে পার কি না, তাহার কিছু পরিচয় 
দাও। প্রভু ইহাতে উত্তর করিলেন, হে বুধাগ্রশ্গণ্য ! 
তুমি পর্বশান্ত্রে প্রবীণ; আঁ্ম ষাহ! পড়াই, তাহা! 
আমি ও আমার শিষ)গণ অম্যকব্রপে হৃদরঙ্গম ক- 
রিতে পারি না, আপনি অনুগ্রহ পুর্বক গঙ্গাদে- 


(৯ 9 
বীর কিছু রমা রুকন । তাও ফিশ্টিয়ী পতিত 
এই খৌকডী গ্রস্ত রুরিয়। পাঠ করিলেন ) 
মহত্বং গঙ্গায়াঃ সতভ মিদ্মাভাতি দিতরাং 
যদেষ। শ্রীবিষ্কোশ্চরণকমলোতপত্তিকিত মা । 
দ্বিতীয়! শ্রীলক্ষীপ্রিব হারনরৈরষ্চযচরণ।, 
তবানী ভর্ত্‌রবাশিরসি বিভবত্যদ্ততগুপ1 | 


প্রভূ এই শ্লোকের অনেক পাশা করিয়া 
ইহাকে আবৃণ্ত করিলেন ৷ তাহাতে দিশ্শিক্য়ী তাহার 
স্মৃতি শক্তি দেখিয? আশ্চর্য/ান্থিত হইলেন গুক্ভু 
দিশিজয়ী পণ্ডিতকে এ শোকের দোষ গুণ ব্যাখ্যা 
রুরিতে কহলে পণ্ডিত পকর্ধিৎ জদ্ধ হয়া কছিলেদ' 
হেনিমাউ ' তুম কেবল বৈয়াকরণিক ডোমার অল 
ক্কার শাস্ত্র বুঝিবার অধিকার নাই । ইছাতে গ্রখু 
বিমীত ভাবে এ শোকের অর্থ করিয়া পঞ্চালঙ্কারের 
দোষ দেখাইলেন দিশ্িজয়ী এ বাখাায় বিস্মিত 
হইয়া! আপনাকে ধিক্কার দির] রাত্রে নানাবিধ বি- 
চারের দ্বারা পর দ্বিবষ প্রভুর শরণ লইলেন 4 গ্চ্চ 
ভাহাকে অমূল্য হয্রন্ভক্তি প্রদান করিলেন । 
এই প্রকার নানাবিধ বিদ)র পরিচয় পদান 
করিয়া! অন্যান্য অপ্যাপক ভউ্টাচাধ্যদিগের অপোঙ্ষ। 
তিদি অধিকতর যশোলাভ করিতে লাক্গিরোনা 
প্রদ্ছুর শিক্ষায় কেবল এছিকের জনা উপদেশ সকল 
ছিল, এমত নহে? তিনি ছাত্রদিগকে ও পর সাধা- 
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ক্ণকে হরিভক্তি বিতরণ করিয়া সকলের পারত্রিকের 
অঙ্ষল সাধন করিতেন । এই সময় বিশ্বস্তর গয়াথামে 
গমন করেন । /তথায় ' ঈম্বরপুরীর সহিত মিলিত 
হইয়] ঁনঙ্থার নিকট দীক্ষা গ্রন্থ কণ্রলেন। অল্প 
দিনের মধোই প্রভু স্বদেশে পুনরাগত হইয়া প্রেম- 
প্রচারে গ্ারত্ত হইলেন | 
জীমদদ্বৈত আচার্য কিস্ুস্তরের এভাদুশ কার্ধ্য 
সকল সমালোচন করিয়া অভীব প্রীর্তিলাভি কবি- 
লেন। যাহার জন্মদিবল তিনি নবদ্বীপ গ্রাথে 
আলিয়া নানাধিধ আনন্দোৎসৰ করিয়াছিলেন, 
ষাহাকে শিশুক'লে ন্সেহুপুর্র্বক ক্রোডে কবিয়াছিলেন, 
যাব বাল্যলাবণ্য দর্শান কর্রয়। তিনি 'ও তাহার 
হিণী আনন্দ লাভ ক্রয় ছিলেন, সেই বালক এক্ষণে 
যীবনী বস্তা? প্রাপ্ত হইয়! ত্রক্ষানন্দপ্রবাছে জগৎ 
ংশার প্রবাছিত করিতেছেন, ইহ দেখিয়া তীহার 
'অ|র আনন্দের লীম! রহিলন] ! শান্ত্রবিদ্যায় নিপু- 
ণতাঁ, অদ্বিতীয় মনোহর রূপলাবণা, সীমাতীত নম তা 
বিশ্বস্তরে দুটি করিয়া আচার্য ক্বীয় ওদার্ধয গুণে 
ত]স্কার গ্রাচারকার্যের সাহায্য কন্রতে গপ্তত 
হইলেন। অপ্প কালের মধোই অদ্বৈত আচাঙ্য 
ভঁহীকে প্রভূ বলিয়। স্বীকার করলেন | শ্রীবাসও 
চার্য্যের অনুগামী হইয়া প্রভু কে অভিষেক করি- 
লেন? এই সমর হইতে প্রভু ই“হাদিগেব গু 
হুইয়। উঠিলেন ! 
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ইহার পুর্ব্ব হইতে নিত্যানকা প্রস্ভু রা দেশে খর্ছ, 
প্রচার ক্রতেছিলেন। সাহার সহিত স্বরূপ সর্বদাই 
অবস্থিতি করিতেন | কি আশ্চর্ঘয ঘটনা যে, চৈতন্য 
মহাপুকষের জন্ম হইবার পূর্বেই নিত।ানন্দ ও অদ্বৈত 
প্রচারকার্য্যের দ্বারা প্রতুর জন্য পথ গুপ্ত করিতে- 
ছিলেন । জগতের যাবড়ীয় বৃহৎ বৃহৎ কার্য সকল 
অবতাঁর কর্তৃক সম্পাদিত হয়, কিন্তু জবভারদিশের 
আগমনের জন্য জগদীশ্বর নানাবিধ ঘটনার দ্বার! 
আনুকূল্য করিয়া থাকেন! যেরূপ গুছনির্্মাতা কারিকর 
দ্রব্য সকল সংগৃহীত না! পাইলে কোন অউ্ালিক। 
নিশ্লাণ করিতে পারেন লা, ভন্রপ ঘটলার সাহাষা ন1 
পাইলে অবতারগণও কেন কার্ধ্য নির্বাহ করিতে 
শন্ড হননা। ঈশ্বর ষখন অবভারের আনকুল্য 
করিতে চাঁন, তখনই কেবল অবতারের কার্যো ফল 
উৎপন্ন হয় । জগদীশ্বরের ইচ্ছার নিত্যানন্দ ও অদ্দৈ- 
তের আবির্ভাব হইরাছিল, স্বীকার করিতে হুইবে । 
নিতা।মন্দ প্রভূ চৈতনে,র গুণসৌরভে নবধ্ধীপে 
আকর্বিভ হুইয় প্রভুর সহিভ সংমিলিত হুইলেন। 
গঙ্গা যেমন সধুদ্রাভিমুখে গমন করিতে করিতে অন্যান] 
নাদনদীগ*কে সঙ্গিনী করিলেন, মহাপুরুষ চৈতন[ 
তন্রপ প্রেমসমুড্রে পড়িবার পুর্বে অন্যান্য মহা পৃকষ 
সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। সকলে একত্রিত 
হইয়া! মহাসযারোহে হরিনাম সংকীর্তনদ্বারা €ঞুম 
প্রকাশ করিতে লাগলেন । চৈতন্য গুতুর এই 
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লময়ে ভাবাবেশ হইতে লাগিল | কোন দিবস বা! এক 
উর্ধৰক কোন দিবস বা চাঁরি প্রহর কোম দিবস ব1 সপ্ত 
গ্রর পর্যান্ত তভীহার প্রেমাবেশ থানিত 1 এই সকল 
ধণ্রপ্রচারপ্রসঙ্গে নবদ্ধীপের অনেক অসাধু লোক 
সধুত্ব গ্রহথ করিলেন । ইহ্থাদিগের মধ্যে জগাই 
মাধাই ছুইসি ব্রাহ্মণ কুলোড্ভব পাপীর উদ্ধারকার্ধত 
সর্ধপরসিদ্ধ। নিম্বলিখিত প্লেফিটাই মহাপুকষদিগের 
মুল সুত্র হুইল | 

হরেন 1ম হরেন্ণম হরেনণমৈব কেবলং। 

কলে নাস্ত্যে নাজ্্যেব নাস্তে)র গতিরন্যথ। | 


ইচৈতন্যৈর প্রথম উপদেশ এই যেঃ- 


ভূপাদপি হনীচেন তরোরিব সহিঞ্ন! 
আমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ হরি | 


'এক বৎসর পর্য্যন্ত মহাপুকষগণ শ্রীবানেক বাটীতে 
সংকীর্ডদ অভ্যাস করিতেন,অপরাপর কোন ব্যক্তিকে 
তথায় আঅঁলিতে দিতেন ন(1 গ্লৌপাল চাপল নাক 
জটৈক ব্রস্ষণ এই সকল সপনুষ্ঠানের নানা গ্ঁকরি' 
বাঙ্াতি করিতেন, কিন্ত সতেঃর এরূপ প্রাভীৰ যে, বহু 
দিব পরে যখন প্রভূ সন্যাসী হইয়। বঙ্গে পুঅরাগা্ন 
কার্রিলেন, তখন গোপাল মনস্তাপে দ্ধ হইয়। প্রভুর 
নিট ক্ষমা প্রার্থনা কারিলে প্রভু তাহকে 'জ্ীবাসের 
নিকট অপরাধ ক্ষমার জন্য যাইতে উপদেশ দেন, 
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গোপাল ভন্দরপ করিলে শ্রীবাস তাহাকে ক্ষমা করি- 
লেন । 

মহোৎসবের ভিত্তিযুল নরদ্বীপেই পত্তন হয়। 
প্রতিদিবন কীর্ভনের পর সকলে একত্রিত হইয়া 
একটা বারমানিয়! আসর বৃক্ষের ফল সেবা করিতেন। 
ইাকে আয়ু যহোৎসব বৃলিয়া বিখ্যাজ করা হইয়া- 
ছিল । এক বৎসর পর্য্যস্ত দ্লার কদ্ধ করত সংকীর্তনের 
পর নগরসৎকীর্ভন আর্ত হইল । গমের কাজী ইহখু 
তে প্রতিবন্ধক হইলেন । চৈতন্য প্রভু ধর্মবিচারের 
ছারা কাজীকে পরাজয় করিয়া সংকীর্তনের ' বাধা! 
সুচাইয়! দিলেন । কোন গ্রন্থক্ক1রোর মতে অলোঁ- 
কিক কার্ষোরদ্বারা কাজী ভীত হইয়া চৈতন্র নিকট 
গোপনে বৈষ্ঞব ধর্থের উপদেশ গ্রহণ করে। 

এই প্রকার কর্ষে্যের সাফল্য দৃ্টি করিয়া] অধ্যা্পক- 
গণের হিংসা হইতে লাগিল! ভর্কেরদ্বারা চৈতন্যকে 
জয় করতে অশক্ত* হইর1 অধাপকগণ আপনআ- 
পন শিষ্যের সহিত প্রভুর নিন্দা আর্ত করিলেন 
স্থানে স্থানে নানাপ্রকাক নিন্দা করাতে প্রভুর 
কার্ষ্যের অনেক ব্যাঘাত ভইতে লাগিল? বোধ হয়, 
এঁ নকল কুতর্কী ত্রাহ্মণদিগের কৃত অপযশে অনেক 
সাংনারিক লোকদিগের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্শের প্রতি 
স্বণার উৎপত্তি হইল | সত্য ও গ্রেম এছুয়ের বন্ধু 
কখনই হইতে পারে না । সত ধর্খের আবির্ভাব হই. 
শ্লেই মিথ্যা তাহার এপ্রতিবন্ধকভাচরণ আবশ্যই করিবে, 

পে 
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কিন্ত অবশেষে সত্যের জয় হয়। দশবনশাস্ত্রশিক্ষক 
পণ্ডিতের! ঈর্খরের প্রতি ভক্তি করিতে সমর্থ নহেন, 
যেহেতু তাহাদের মত প্রায়ই ভ্রমমূলক | এভ-ন্য নদীয়া 
নগরে অতি শীঘ্রই চৈতনোর প্রচারকার্যের ব্যাঘাত 
হইয়া! উঠিল। বিশেষতঃ মহাপুকষের। স্বদেশে 
অতি শীঘ,ই মান্য হইতে পরেন না, ফেহেতু স্বদেশ- 
বাসী ব্যক্তিগণ তাহাদের বুল্যবিবরণ অবগত থাকার 
তাহাদের প্রত শীডই শ্রদ্ধার্পণ করিতে স্বীকার 
করেন না । এই সকল বিষয় আলোচনা করিরা বিশ্ব- 
স্তর সন্ন্যাসধশ্ব গ্রহণ করাই স্থির করিলেন ! এ সময়ে 
কেশব ভারতী নামক ভ্রনৈক সন্যাস্গা নদীয়া নগরে 
আইলেন। প্রভূ তাহাকে সম্যাসপশ্ম অর্পগের জন্য 
অনুরোধ করায় ভারতী তাহাতে সম্মত হইয়| কাটো- 
য়ায় যাত্রা করিলেন। বিশ্বস্তর তাহার পশ্চাদ্বত্রী হুইয়া 
কেশব ভারভীর নিকট কাটোয়া নগরে গঙ্গাতীয়ে 
নিত্যাননন্ চন্দ্রশেখর আচার্য ও*মুকুন্দ দত্তের সাহা- 
ষো মন্্যালধর্ম গ্রহণ কণ্রযা দণ্ড ধারণ করিলেন । 
চব্বিশ বৎশর বয়ঃজ্রমে মাঘ মাসের শুক্র পক্ষে 
বিশ্বস্তর সন্ন্যাসধন্ম লইয়া শ্্রীরষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রাণ্ড 
হইলেন । 

সম্গাসধর্থ্থ গ্রহণ করিয়৷ চৈতন্য প্রভূ তিন দিবস 
ভ্রমণ করিলেন ? তৎপয়ে বৃন্দাবনযাত্রা করিতে মনন 
করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন । তীহারক্জঙ্গ 
কেবল নিত্যানন্্, চক্দ্রশেখর ও মুকুম্দ দত্ত এই ভি 
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জন ছিলেন 1! বোধ হয়, অত্বৈভ ও নিভ্াানন্দের 
গোপনীয় পরামর্শে অথবা চৈতন্য প্রভুর সাংসান্তিক 
বন্ধুগণকে পুনদর্শনের অন্ভলাষ হওয়ায় নিত্যানক্দ 
প্রভু ক্তাহাঁকে পথ ভূলাইয়৷ শাস্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর 
ঘরে লইয়া! আইসেন । তাঁহার জননী শচীও তথার 
আনীতা হন। চৈতন্য দিও সন্গ্যালী হইয়াছিলেন, 
তথাচ তাহার মাতার প্রতি অনেক ভক্তি প্রকাশ 
করিয়া, তাহার সেব। কণ্রতে অশক্ত হওয়ার জনা,দুইখ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । শচীর নিকট তিনি পরামর্শ 
প্রার্থনা করায়, তিন ভীহাকে পুকষোতিম ক্ষেত্রে থা- 
কিতে অন্ুমূতি করিগেন ॥ মাত্‌-আজ্ঞা অশ্রসারে এ 
বৃন্দাবন গমন করার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া স্ীক্ষেত্রে 
বাস স্থির করিলেন | শীঁস্তপুরে অবস্থিতি কালে 
প্রভু শচী মাতাঁকে এই রূপ কহেন £ 


কাঁদিয়া বলেন প্রত শুন মোর আই। 
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই । 
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমাহোতে ! 
কোটি জন্মে তোমার খণ ন। পারি শোধিকো। 
জানি বান! জানি যদি করিল সন্যাস। 
তথাপি তোমায় কতু নহিব উদাস ॥ 

তুমি ধাহা কহ আমি তীহাই রহিব। 


তুমি যেই আঙ্ত! কর সেই সে করির্বি। 


(১৬ ) 


এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার | 
ভু হৈয়া আই কোলে করে আর বার | 
ইহার পূর্বেই হরিদাস প্রভুর সঙ্্ী হইয়াছিলেন। 
প্রতুর যখন নীলাঁচলে থাকিবার বিষয় স্থির হইল, 
তখন হরিদাস এইরূপ কহিলেন । 
হরিদাস কাঁদি কহে করুন্‌ বচন । 
নীলীচলে যাবে তুমি ধৌর কোন্‌ গতি | 
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি! 
মুষ্ডি অধম না পাইন তোমার দরশন । 
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন । 
হরিদাস জাতিতে এত নীচ ছিলেন যে, তাঁহার 
শ্ীক্ষেত্রে যাইবার অন্ধকার ছিল না, এজন্য চৈতন্য 
প্রভূ তীহার স্বাভাবিক উদার স্বভাব প্রকাশ করিয়। 
এইকপ কণ্ছলেন £-- 
তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন । 
তাঁম। লঞ1 যাৰ আমি শ্রীপুরুষোত্তম | 
. এই প্রকার সকল বিষয়ের সমাধান করত ও আপন 
জঙ্ঈনীকে অদ্বৈতের নিকট অমপ্পণ করিয়া চৈতন্য 
প্রভু নীলাচল ভিযুখে যাত্রা করিলেন । 
নাম! দেশ অতিবাহিত করিয়া রেমুণ! গ্রামে উপ- 
স্থিত হইলেন, তথা হুইতে কয়েক দিবসে যাজপুর 
গ্রামে আইলেন। তদনস্তরে কটক নগর হইয়' 
ভুবনেশ্রপঞ্নে গমন করিলে, কমলপুর নগরে উপ- 
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স্থিত হইয়া কপোতেশ্বর দর্শন করিবার জন্য নিতা- 
নন্দের নিকট দণ্ড অর্পণ করত একক যাত্রা ক্িলেন। 
নিত্যানন্দ ইত্যবজরে প্রভূর গচ্ছিত দণ্ড ভগ্ করিয়া 
ভুলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন | তদনস্তর প্রত 
প্রত্যাগমন করিয়া আঠার নালা পর্য্যন্ত সঙ্গি গণ সন্ধ 
উপস্থিত হুইয়া নিতানক্রের নিকট হইতে গচ্ছিত দণ্ড 
ঢান্ি*লন। নিত্যানন্দ কুহিলেন, হে প্রো ! তোমার 
দও ভগ্ম হইয়া শিরাছেঃ অতএব তোমার যেরূপ বিবে- 
চন] হয়, আমাকে দণ্ড কর। 

প্রভু কহিলেন। 

নীলাচল আসি মোর সবে হিত কৈলা | 
সবে দণ্ড ধন ছিল তাহা ন1 রাখিলা ॥ 

এই বলিয়া ঞভু তাঁগাদিগকে পশ্চাৎ আনিওে 
আদেশ করিয়! এক শ্রীমন্নরাভিমুখে যাত্রা করি 
লেন। 

শ্তীমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র জগন্নাথ দেবেব ঘুর 
দর্দনে চৈতনা প্রভর প্রণয় ভাব উদয় হুইল | ভীম 
র্রির 'ক্তি উদ্দীপক শক্তি ভক্তগণ সততই বোধ 
করিতে পারেন । এইরূপ প্রেমাবেশে প্রভু অনেকক্ষণ 
থাকাতে সার্র্বভৌম ভট্টাচার্য ভঁহাকে আপনার ঘবে 
শিষাগণের দ্বারা লহয়! গ্লেলেন। ইত্যবসরে নিত 
নন্দ প্রভৃতত প্রভূর পাঁণ্রিষদগণ সিংহদ্বারে উপস্থিত 
হইলেন ও গ্রভূর প্রেমাবেশ তীহার সার্ধভোৌমের 
গুছে স্ফথিতির বিষয় অবগত হইলেন! এমত সুমতর 
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গোপীনাথ আঁার্ধ্য তথায় উপস্থিত হুহলেন। মুকুন্দ 
দত্তের সহিত তভীহার পরিচয় ছিল। নিত্যাননন 
প্রকে ভট্টাচার্য্য প্রণাম করিয়া সকলে প্রভূর 
অন্বেষণে সার্বভোমের গুহে প্রবেশ করিলেন | তদ- 
নম্তর সার্বভৌ।মের পুর চন্দনেশ্বরের সঙ্গে সকলেই 
জগমাথ দর্শন করিয়া পুনরাগত হইলেন । চৈতন্য 
প্রভু তৃতীয় প্রহরে চেতন প্রাপ্ত হইয়া! সমুদ্রন্মীন 
করত নার্বভৌমের থুঁছে প্রসাদান্ন ভোজন 
করিলেন । 

অনতিবিলদ্ষেই সার্ধভে।মের সহিত প্রভুর বাছা 
পরিচয় হইল! সার্বকুভৌম র্কশান্ত্রে পণ্ডিত 
ছিলেন। চৈতন্য প্রভূ তীহার ম্বাভাবিঞ্ধ নততা- 
শ্নসারে নার্বভোমকে গুক বলিয়। স্বীকার করি- 
লেন। এইরূপ “কয়েক দিবস গত হইলে, এক 
দিবস প্রভুর অনুপশ্থিতে যুকুন্দ ও সার্ধভেমের 
প্রভূর সম্বন্ধে নানাবঘধ আলাপ" হইতে লাগিল । 
চৈতন্য প্রভূ কেশব ভারতীর শিষ্য শুনিয়া মধ্যম 
সম্প্রদায় বিবেচনা করিয়া সার্কভোম তীহাকে 
অদ্বৈত মতাঁবলম্বী বৈদান্ত্িক করিবার ইন্ছ' প্রকাশ 
করিলেন! এবিষয়ে গোপীনাথ ও মুকুন্দ অনেক 
বিভর্ক করিয়া চৈতন্য গ্রভৃকে ঈশ্বরাৰতাঁর বলিয়! 
ব্যাখ্যা করিলেন। সর্ভৌম এরূপ সিদ্ধান্তে সায় 
দিতে পারিলেন না। 

সার্বচ্ছোঁমের এপ্রকার মত শুনিয়া মুকুন্দ সাতিশয় 
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দুঃখিত হইয়া প্রভূর নিকট এ বিষয়ের উল্লেখ করিলেন 
প্রভূ তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সার্ধ- 
ভৌম আমার মঙ্গল সর্বতোভাবে অনুসন্ধান করেন, 
তাহাতে তীহার নিকট আমি সর্ব্বর1 কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করি। 

এক দিবস প্রভুর সহিত সার্বভেঠমের কথোপকথন 
হইতে হইতে সার্বভৌম ভীহাকে বেদাস্ত্ শ্রবণ 
করিতে অনুমতি করায় প্রভূ তাহা স্বীকার করিয়া 
প্রতিদিবম সার্বভৌমের পাঠ শ্রবণ করেন । এই 
প্রকার সাত দিবস শুনিলে পর সার্বভৌম কন্হলেন, 
হে ক্ুষ্ণ চৈতন্য ! ভুমি বেদীস্ত. বুঝিতে পার কি নাঃ 
আমি যাহা &ঈাঠ কর, তুমি তাহা নিস্তব্ধ হইর। শবণ 
করিতেছ, কোন অর্থ জিজ্ঞাসা কর না, ইহার কারণ 
কিঃ প্রভূ উত্তর করলেন, আপনার ভাষা্৫,সুত্রার্থ 
নহে । অতএব স্ুত্রের অর্থ না শুনিতে পাইয়৷ আমার 
মন বিকল হইতেছেশ ব্যানদেব উপনিষদ অবলম্বন 
করিয়, সুত্রের স্থক্টি করিয়াছেন, কিন্তু জাব্যকাঁর স্বক- 
পোলকল্িত বিবর্তবাদ স্থাপনা করিয়া ঈশ্বরের 
ঈশ্বরত্বে দোষারোপ করিয়াছেন 1 ভাষ্যকার 
ভ্রান্তিবশতঃ ঈশ্বরকে নিগু৭ণ ও নিরাকার স্থাপন 
করেন, কিন্ত উপনিষদ ও মুল সুত্রে ঈশ্বরের কেবল 
প্রাকৃত অবয়ব গ্রান্থ করেন নাই | প্রাকৃত অবয়ব 
ঈশ্বরের অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বর যখন স্বপ্রকাশ ও চিদা- 
নন্দময় সর্বৈশব্যযশালী পরক্রহ্ম« তখন তিন মানব 
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প্রকৃতির অপ্রাকৃত বিভাগের গ্রান্ হয়েন ; অতএব 
উহাকে নিতাস্ত নিরাকার বলিলে ঈশ্বরের নিশ্বাল 
জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না । বিবর্তবাদীরা ঈশ্বরের 
স্বতান্্রতা বিশ্বান করেন না, ইহাও তাহাদিগের প্রান্তি 
বন্লতে হইবে | এই প্রকার শুনিয়া সার্ব্ভোম 
অনেক প্রকার বিতর্ক কু'রয়া অবশেষে নিস্তব্ধ 
ছঈলেন | সার্বভৌমকে *বিস্ময়াপন্ন দেখিয়া প্রভূ 
কণহছলেন, হে সর্বভৌম মহাশর! আপনি বিশ্মিত 
হইবেন ন! 1 এসকল বিষয় আলোচন! করা নিতান্ত 
অনাবশ্যক ও অকন্মণা | ভগবানের প্রতি ভক্তি 
করাই পরম পুকষার্থ | আত্মারাম সাধনাই সর্ব 
শ্রেষ্ঠ অতএব হে গুরো! পরম ভাগবত হইয়া 
আত্মারাঁম সাধন ককন, | 

চৈতন্য প্রভুর এ প্রকার আচরণে দার্ধভৌ মের 
মনের ভাব একবারে পরিবর্তিত হইল । সেই দিবস 
অবধি সার্বভেম চৈতন্যের এক শন ও ধান শিষ্যের 
মধো পরিগণিত হইলেন | সার্ধভৌম ও প্রভুর 
অংকীর্ভনের জঅশ্প্রদায়ভূক্ত হইয়া নৃত্যগীতাদিদ্বারা 
বৈষ্ৰ প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন । যাঘ যাসে 
সন্ন্যাস গ্রহণ ক্রয় ফাল্জন মাসে নীলাচলে উপস্থিত 
হন | চৈত্র মাসে দার্বভেইমকে কুতর্ক হইতে উদ্ধার 
করিয়া বৈশাখ মানে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিবার 
জন্য ইচ্ছা? প্রকাশ করিলেন। জেট ড্রাতার 


উদ্দেশ করাই উন উদ্দেশ, কিন্ত যখন 
প্রঃ 


6 হে 


তিন একক যাইবার যত্ব পাইয়াঃছলেন, তখন উহার 
উদ্গেশ্যাস্তর থাকাও উপলছ্ধি হয়! নিত্যানন্দের 
অন্রোধে অবশেষে কষ্কুদাস নধমক জনৈক ত্রাক্মণকে 
প্রতৃ সঙ্গে লইয়। যাত্রা! করিলেন । 
ক্রমে ক্রমে প্রভু যে নকপ *দেশ অতিক্রম করিয়া 
যাত্রা করেন, সে সকল «দশে বৈষ্ণৰধশ্মের আত? 
চলিতে লাগিল । কুর্ম স্থানে প্রভূ উপস্ফিত হইলে 
উক্ত গ্রামে কুর্ধ নামক এক জন বৈদিক ত্রান্ধণেক্ 
সহিত সাক্ষাৎ হইল । ত্রাক্মণটা এরর প্রেমে আরুষ্ট 
হইয়া প্রভৃর সক্ষে সন্নযাস পথ অবলম্বন কাবতে ইন্ছ? 
করায়, প্রভূ এইরূপ উপদেশ গু'দান করিলেন £-- 
প্রভূ কহে এঁছে বাঁত কতু ন। কহিবা। 
গৃহে রহি কুষ্কনাম নিরন্তর নিব। ॥ 
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ ৷ 
পুনরপি এই ঠাই পাবে ঘোর সঙ্গ ॥ 
এই স্থানে বাজুদেব নামস্ক এক ব্যাক্তির কুন্ঠ 
রোগ আরোগ্য করিয়! তাহাকে ক্ূকঃপ্রেম দান করি- 


লেন! এই প্রকার নানা স্থানে বৈষ্ণব ধন্ম প্রচার 
করিতে করিতে করেক দ্ষিবসে প্রভু গৌদাবরীতীরে 


উপস্থিত হইলেন । সার্বভেংগের ইচ্ছামত গোদাবরী 
পাঁর হইয়। একী নিভৃত স্থানে উপবেশন করত প্রভ্‌ 
রামানন্দ রায়ের অপেক্ষার হরিনাম সণকীত্তন করিতে- 
ছিলেন। এই সময়ে মহান্মারোহে বহু পণত সঙ্গে 
রামানন্দ রায় গোদাবরী স্নানে আদিতেছলেন। 
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বামানন্দ রায় তৎকালে রাজমাহেন্দ্রীর অ্ধকারিত্বে 
প্রবৃত্ত ছিলেন । নানাবিধ বাদ্যরব হুইতেছিল, ও 
রায়ীনন্দ যৎকাঁলে ত্রান করভেছিলেন, বৈদিক ত্রান্ধ. 
ণের1! আপন আপন শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন । এই 
সকল সাত্ত্িক ক্রিয়া*দশন করিয়! প্রভূ ীহাকে 
রামানন্দ বলিয়৷ জানিতে পণ্রুলেন,কিস্ত তথ।চ ধৈর্য)া- 
বলদ্গন পুর্র্বক বলিয়া রহিলোেন 1 রামানন্দ রায় সন্ব্যাপী 
দ্রশ্নে অতিশয় আনন্দিত হইয়া! তীহার নিকট 
গমন করত নমস্কার করিয়া বাক্যালাপ করিতে লা- 
শিলেন। প্রত ভীাহাকে আলিঙ্গন ক€রয়। ভীহার না 
ভিজ্ঞাসা করায় তাঁহার. নাম জ্ঞাত হইয়া ছুই জনে 
প্রেমে গদ গদ ভাবে ভূমিতে পতিত হইলেন। 
কতক্ষণ পরে প্রভূ শ্রবণ করবার ইচ্ছ1 প্রকাশ 
করিয়া রামানন্দের নিকট ভক্তিশাস্ত্রের অনেকানেক 
বিষয় শুনির। তাভাকে যথার্থ বৈঞ্চব বলিয়া জানিতে 
পারিলেন। এ গ্রামে প্রভুর দর্শ দিবস আবস্থিতি 
হুইয়'ছিল 1 প্রভু রামানন্দকে পুকষোত্বম ধামে 
আনিতে অন্ররোধ করিয়া দক্ষিণ দেশা ভমুখে যাত্রা 
করিলেন । শৌঁতমী গঙ্গা মল্লিকার্্/ন অহোরল 
ন্সিংহ সিদ্ধবট ক্কন্দৃক্ষেত্র ও ত্রিযট এ প্রকার নানা” 
বিধ সিদ্ধ স্থান দশনান্তে বুদ্ধ কাশীর নিকটবত্ী 
কোন গ্রামে প্রভূ উপশ্িত হইলে তথায় দাঁশনিক 
পৃণ্ডিতগ্ণের সহিত অনেক তর্ক হছইল। অবশেষে 
বৌদ্ধাচার্ষের নহিত শীীহার নবতত্ব লইয়া! অনেক 
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বিরোধ হইলে, যুক্তিবলে প্রভূ এ সকল মত খণ্ড খণ্ড 
করিয়া বৈষণবতা স্থাপন কবিলৈন । বৌঁদ্ধাচাত্য 
প্রভুর অলৌকিক যুক্তি ও ভক্তি'দশ'ন করিয়া আপ- 
নাকে নিতান্ত মুঢ জ।নিয়। ক্ৃষ্জনাম গ্রহণ করিলেন । 
তদনস্তর ত্রিপদী ত্রিম্ল্ল শিবকাঞ্চী ভ্রিকালহস্তী 
শ্বেত বরাহ শিয়ালী ভৈরবী ইতাযদি নানাবিধ তীর্থ 
পর্ধযটন করিয়া কাবেরীর ভীরে উপস্থিত হইলেন। 
তথায় রঙ্গনাথ দশন করিয়া জীবৈষব এক বেস্কটট 
ভউ নামক কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বাীতে তাহার 
আতিথ্য অন্রসারে চাতৃশ্মীষ্যা অতিবাহিত করিলেন 
এই চারি মাসে প্রভু এ এদেশে এচার-কার্ধা প্রচুর- 
রূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন | প্রীবৈষ্ণৰ ভট্টের 
ষে কিছু ভ্রম ছিল, তাহা! সংশোধন করিয়া দেন। 
তবে খষভ পর্ধতে আনিয়া! পরমানন্দ পুরীর 
সহিত সাক্ষাৎ হয়। তদনস্তর শ্রীটশল, মহত 
শৈল ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া সেতুবন্ধে উপস্থিত 
হইলেন ! পাগুদেশে তাত্রপর্নী স্থান, সিয়ড- 
তালা ভীর্থে শ্রীরাম লক্গমণদ্শন ও গজের 
মোক্ষণে বিষু-মূর্তি প্রদক্ষিণ করিয়া কন্যা কুমারীতে 
উপস্থিত হুইলেন। এই সকল দেশ ভ্রমণান- 
স্তর বেভা-পার্ন স্থানে উপশ্থিত হইলেন, তথায় 
রষ্চদীস ত্রান্ধণ আ্রীলোভে পতিত হওরাগ্ন প্রভূ 
তাহাকে ভরউমারিদিগের হস্তহষ্টতে বলপূর্বক উদ্ধার 
করিলেন 1 পয়ন্বনীতীরে উপস্থিত হুইয়! ব্রঙ্থী- 


( ২৪ ) 


সংহিতা নামক প্রুস্্কখানি সংগ্রহ কবিলেন। 
শৃঙ্করাচার্যের নিরূপিত স্থান সিংহারি মঃও মৎসা 
তীর্থ দর্শনানস্তর তুঙ্গভদ্রায় উপস্থিত হইলে, তথায় 
তত চার্্যের সভিত বৈষ্ণব ধন্রের বিচার ইয় | তক্জ্ীচার্যয 
স্বীয় মতের ভ্রম স্বীকার করিয়া গ্রভৃৰ নিকট হুহ্ছতে 
সছুপদেশ গ্রহণ করিলেন! তথা হইতে যাত্রা 
করিয়া অন্যান্য তীর্থ দ্লন করত পাও,পুর গ্রামে 
উপস্থিত হুইয়' শ্রীব্গ পুরিব সহিত সাক্ষাৎ ও কোপ 
কথনে ভীহার জ্যেষ্ট ভ্রাতা বিশ্বরূপ এ তীর্থে শঙ্করা- 
রণ্য নাম ধারণ করিয়া! সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার সমাচার 
পাইলেন । এই স্থাঘের অনতিদ্ুরে কোন ব্রাঙ্মণসমা: 
জহইতে প্রভূ ক্রষ্ণকর্ণামৃত পুস্তক সংগ্রহ করিলেন। 
তাপী ও নশ্্মদ' স্ীন করিয়া দণডকারণ্যে খষ্যযুখ পর্ক- 
তে সপ্ত ভাল বৃক্ষের স্থাবরত্ব মোচন করিলেন । বোধ 
হয, প্রভু এঁ সপ্ত তালকে কেবল জ্ীরামের এক মাত্র 
নিন্দার স্থল জ্ঞান করিয়া ভবিষাতের “নমিতে রাখিতে 
ইচ্ছক হুইলেন না। পন্পী সরোবরে স্নান কণ্রর! 
পঞ্চবটীতে বিশ্রাম পূর্বক ব্রহ্মশিণর অতিক্রম করত 
গোদীবরীর জন্মস্থান কুশাবর্তে আগত হইলেন । 
এই স্থান হইতে প্রভূ পুনরায় রামানন্দ রায়ের রীজ- 
ধানী বিদ্যা নগরে প্রাত্যামন করিলেন । রামানন্দ 
বায়কে সংগৃহীত কর্ণামৃত ও ব্রহ্ধীনংহিতা গুদান 
করিয়া তীহাকে পুৰকষোত্তম ধাম আদিবার জন্য 
অনুমতি দিয়া পূর্বোলিখিত পথাবলম্বনে আললা 
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নাথে উপস্থিত হইয়া কষ্দাসের ছ্বারা নিত্যানম্দ 
প্রভৃত্তিকে আনাঁইলেন ৷ ভীহারা উপস্থিত হইলে 
স্রাহাদের সঙ্গে সার্বভৌমের খ্বেছে গমন করিয়া সে 
রাত্রে সার্ধভৌমের আতথ্য গ্রহণ করিলেন। 
যৎকালে চৈতন্য প্রভু তীর্ঘভ্রমণ করিতেছিলেন 
তৎকালে উৎকল দেশাধিপত মহারাজ এতাপকদ্র- 
দেৰ গুভুর সহিত শিলন করিয়া দিবার জন্য সার্ব- 
ভৌমকে বিশেষ অনুরোধ করেন 1 সার্বভে।ম 
তাহা স্বীকার করিয়া ব্লাঙ্গারদ্ারা গতর জন্য 
কাশীষিশ্রের ভবনে স্থান নিরূপণ করিনা রাখেন ! 
ইতিমধ্যে প্রভু গ্ুত্যাগমন করিলে কা** মিঅের ঘরে 
ভাঙার স্থান*নির্দে্উট হইল ।পুকযোতমবাসী যাবতীয় 
বৈঞ্ুববর্ণ গ্রভূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদলে 
সার্বভৌম ক্রমে গ্মে তাহাদিশের পরিঙয় দিলেন। 
রামানন্দের পিতাও এ দিবস গর্রিচিত হন ও 
আনন্দে মপ্র হুইরা “তাহার অন্য পুজ্র বাদণীনাথ 
পট্টনাষককে প্রভুর পেবার নিমত্ত রাখয়া যান । 
ভক্ত মারিতে কালারঞ দাসের কার্ষে।র অ'লোচনা 
করিয়' প্রভু তাহাকে পবিত্যাশ করিলেন! নিতগানন্দ 
তাহাকে মহাঞ্সাদ ও প্রভুর প্রততাগমন শমাচারের 
সহিত নবদ্ব'পে শচীর নিকট পাঠাইলেন । আমচার্ধা 
প্রভৃতি সকলেই প্রভুর প্রত্যাগমন সমাচার প্রাপ্ত 
হুইয়! শচীর তাজ্ঞানুসারে পুকষোভম যারা ক র- 


লেন। এই সময় জারো ছুই বভ্তি গ্রড়র সহিত 
৩ 
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আসিয়া মিলত হইলেন | স্বরূপ দামোদর নামক 
সন্নটাসী এ ছুয়ের মধ্যে এক জন। নদীয়া নগরবাসী 
পুকষোত্ম আচার্ধা তাহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল। 
তিনি প্রভূকে সন্ব্যাধর্মা গ্রহণ করিতে দেখিয়া 
কাঁশীধামে গমন করত চৈতন)ঁনন্দ গুকর নিকট সন্গ্যাস 
গ্রহণ করিলেন) স্বরূপ দামোদর অতিশয় জ্ঞযনী ও 
প্িত ছিলেন! তাহার, বেদান্তাদি শাস্ত্রে সাক, 
প্রকার অধকার ছিল । এই সময় অবধি তিনি 
প্রভুর এক জন প্রধান সঙ্গী হইয়াছিলেন । ভীহার 
লিখিত কডচা হইতে এই গ্রন্থের অনেক বিবরণ 
গ্হহীত হইয়াছে) গুভূর দাক্ষাগুক উশ্বর পুর;র 
দাস গোবিন্দ এ ছুই জনের মধ্যে ছিিতীয় ব)ক্ি ! 
ঈশ্বীর পুরী সিঞ্বিপ্রীপ্তিকালে ভীহার দাস গোবিন্দকে 
চৈতন্যের নিকট অনিতে অন্তমত দেন। তদনু- 
সারে গোবিন্দ চৈতনেষর শরণ লইলেন ও অতি প্রিয় 
সেবক হইয়া উঠিলেন। প্রথমে গুকর সেবককে 
সেবকত্ব প্রদান করিতে ইতস্ততঃ কিতেছিলেন, কিন্তু 
যখন গুক-আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন তখন তদাজ্ঞা প্রতি 
পালনার্ধে গোবিন্দের দাস্য গ্রহণ করিলেন । 
ইতিমধ্যে ত্রহ্মানন্দ ভারতী ইচৈতন্যের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আইলেন । যদিও ভীহাকে গুক জ্ঞান 
করিয় প্রত ব্যস্ত হইয়া নিকটস্থ হইলেন, তথাচ 
ভীহার বাঘান্গস পরিধান দেখিয়] ছলনা পুর্র্বক প্রাকৃত 
ভারতী গোগ্জামী হওয়। অস্বীকার কর্রলেন। ভারতী 
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গোস্বামী তাহা বুঝিতে পারিয়া বস্ত্র পরিধান করলে 
পুত তাহার চরণ বন্দনা করিয়! ব্রন্ধ রহস্যে বাক্য]- 
লাপ কবিতে লাগিলেন । 

সার্বভৌম পুনঃ পুনঃ প্রভুকে রাজার সহিত 
মিলন করিবার প্রসঙ্গ করায় এড কহিলেন, হে সার্ধ- 
ভৌম। তুমি কি জান না যে রাজা কখন বিশ্বাসের 
পাত্র নহেন। রাজা ও ক্ক্রীলোক ই"হাদিগকে কাল 
সর্পের নণয় বোধ করিতে হইবে । ই'হাদ্রুগের নিকট 
সর্বদা সতর্ক থাকা কর্তব্য | অতএব আমার 
নিকট এরূপ প্রসঙ্গ পুনরায় করলে আমি স্থানান্তরে 
গমন করিৰ। এই কাথাঁপকথনের পর দিবস 
রামানন্দ রাঁয় প্রভূর নিকটস্থ হইলেন রামানন্দ রায় 
কহিলেন যে, মহারাজের নিকট হইতে আমি স্বাধী- 
মত। প্রার্থনা করায় ভিন্ন 'আমাঁকে আমার অধ্ধিকাবের 
লত্য বিনা পরিশ্রমে ভোগ করিতে আঅনমতি দিয়া” 
লেন। রাজার এই 'রূপ মহৎ কার্য্যের প্রতি পর্ধ)- 
লোঁচনা করিয় প্রভূ কহিলেন," হে ভক্তপ্রধান! তো- 
মার গ্রাতি যে ব্যক্তি এ প্রকার সদ্যবহার ক" 
রিল, তাহাকে জগদীশ্বর শীঘ্রই নিকটস্থ করিবেন, 
সন্দেহ নাই । 

দুই এক দিবসের মধ্যেই শৌড়হইতে বৈষওব 
সকল আগমন করিলেন | রাজা প্রতাপকদ্র দেব 
সমুৎস্নহ হঈয়া অক্টালিকার উপর হইতে গৌড়ায় 
বৈষ্রদিগের লাবণ্য ও পান্দ্িকতার চিহ্ন দর্শন করিয়! 
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পরমানন্িত হইলেন। রাজার আদেশানসারে 
(গাপীনাথ ও বাণীনাথ বৈষুবদিগের স্থানের সমাধান 
করিলেন । প্রভূ সকলের সহুত যথাযোগ্য রূপে 
সংমিলিত হইয়া হরিদাসের জন্য নিভৃত স্থান নির্ণয় 
করিলেন। প্রভূ হণ্রদাসের সহিত আলিঙ্গন 
করিবার সময় হরিদাস কআ্মাপনাঁকে নীচ জাতি বোধ 
করায় প্রভূ কণ্ছিলেন 25 


গ্রভূ কন্জ তোম। স্পর্শি পবিত্র হইতে। 
তোমার পবিত্র ধন্ম নাহিক আমাতে ! 


যত দিবস গৌড়বাসা বৈষণবগণ জগন্াথ ক্ষেত্রে 
অবস্থিতি করিয়াছলেন, প্রায় প্রতিদবসেই নাম্‌ 
সংকীর্ভন, প্রীমন্দির মার্জন ও ভক্ত সৎমিলন হইতে 
লাগিল। রথযাত্রা দিবস মহা সংকীর্ভন হইল । 
সে দিবস প্রভূ অনেক বার ভক্তিরসে অচেতন হইতে 
লাগিলেন; মহারাজ পতাপক্য সেই অবকাঁশে 
প্রভৃকে এক বাঁর উত্তোলন কণ্রয়া আপনাকে চরিতার্থ 
বোধ কণ্রলেন। কিন্ত সে দিবস প্রভুর সহিত 
উহার বাহ্যালাপ হইল না। আর এক দিবস প্রভূ 
ঘৎ কালে প্রেমাবেশে ছিলেন, তখন রাজা বৈষ্ণব 
বেশ ধারণ পুর্ধবক প্রাভূর চরণ সম্বাহন করিতে করিতে 
গরভূ উঠিয়া তীহার সহিত গ্রেমালাপ করিলেন। 
রাজ! তথা হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া! বৈষ্বদিগের 
সেবার জন্য নানাবিধ মহা প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন । 
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বৈষবেরা! মহানন্দে এ পকল প্রসাদান্ন ভোগ 
করিলেন । 

এই প্রকার রথ যাত্রার কিছু দিবসের পরেই 
বৈষ্ণবগণ গৌড দেশে যাত্রা করিলেন। কেবল 
কয়েক জন প্রতুর নিকটে রহিলেন। সর্বভো।ষ 
ভট্টাচার্য্য প্র্ভুকে নিমন্ত্রণ করিলে তাহার পতী 
ষাহীর মাতা ন।না প্রকার দ্রব্যা্দ প্রস্তুত করিয়া 
প্রভভকে ভিক্ষা দান বরিলেন | ষাহীর পতি অমোঘ 
চৈতনেটর প্রতি অনেক বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন, 
যেদিবন প্রত্ভ ভট্টাচাধ্যের গৃহেতে ভোঁজন করেন, 
এ দিবস অমে'ঘ নানাবিধ ব্যঙ্গ করায় ভাটাচার্য্য 
সাঁতিশয় ক্রুগ্বা হইয়াছিলেন। এরূপ মনে করিয়াছি- 
লেন যে, অমোঘকে আব বাস়িতে জাসিতে দিবেন না। 
ঘটনাত্রমে সেই দিবস বু'তেই অমোঘের বিশুচিকা 
পীড়া উপন্থৃত হর । প্রভ, এ ব্যয় জ্ঞাত হইবা- 
মাত্রই জমে ঘের নিক্ষটন্থ হহয়া তাহাকে রোগহইতে 
আরোগ্য করবার যত ক্রাব জমোঘ স্বাস্থ্য লাভ 
*করিলেন। গভ,র এভাদৃশ সদিন্ছা দুর্টি করিরা 
অযোঘের বৈঝবত,র উদর হুইল । অমেঘ ই:ফৰ 
হুইলে প্রর্ুর জন্ুরে ধে ভট্টাচাষ্য অমেত্ঘর এতি 
গুনরার ন্েহুদুনি করতে লাগিলেন । চৈতনে)র কার্য 
সকল দৃর্টি করিলে এই উপদেশ্টী নংএহ করতে 
পারা যার যে'মঠুষা সহপায়ের দ্বারা পপকে পরজয় 
করিবে। 
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এক দিবস কোন সন্্যাসী প্রভৃকে একখানি পত্র 
প্রদান করিলেন | প্রভু স্বরূপকে এ পত্রখানি 
অর্পণ কণ্রলে স্বরূপ তাহাতে এই ষ্লোকটী পাঠ 
করিলেন। 
ঘত্রাস্তে মণিকর্ণিকা অঘ সরসদ্দীর্থিকা | 
বত্ম তারক মোক্ষকং তনুততে শস্ত স্বয়ং ষচ্ছতি॥ 
এতপ্মিন্‌ খনু শত্ভ,নীথ*নগনী নির্বাণমার্গে স্থিতে 
মুট়োন্যত্র মরীচিকাত্র পশুবৎ গ্রত্যাশয়। ধাবতি 

ইতি প্রকাশানন্দ সরম্বতী । 

প্রভূ এ শ্লোকের উত্তর কিঞ্চিদ্বাস্য কণ্রয়া৷ বারা- 
ণসীধামে প্রকাশানন্দের নিকট লিখিয়া৷ পাঠাইলেন। 
মহান্তে। মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদান্বভাগীরথী । 
বত্সোোতারক মোক্ষকং তন্ন তৃভে যর্তাীরকংতারকং 
কাশীনাং পতিকুদ্ধ ম্ব ভতজতে প্রবিশ্বনাঁথ স্বয়ং 
তস্মাদস্যদন্ূদিনং ভজ সখে জপাদনির্বাণদং | 

প্রকাশানন্দ পুনব।য় লিখিলেন $- 
শান্যননং সঘতং গয়োদ ধিযুতং যে ভূর্জতে মানব1£ 
তেবামিক্ড্রিয়নিগ্রহে। যদি ভবেঘিন্ছুঃপ্রবেংসাগরম, 

প্রভূ এই শ্লোক পাঠ করিয়। ইহাকে অনাদর 
কণ্রলেন তাঁহাতে শিশদ্যেরা এইক্প লিখিয়া পাঠাই- 
লেন । 


(& ৩১ 0) 
সিংহোৌবলীখ্িরদশ্বকরমা ংসভোগী, 
সম্ঘংসরেণ কুরুতে রতি মেকবার । 
পারাবতঃ খলু শিলীকণমাত্রভোগী, 
কামী ভবেদন্বদিনং বদ কুত্র হেতুঃ 1] 


এই কালে চৈত্তন্য এভুর ব্ন্দাবন যাইবার ইচ্ছা! 
হইল। এই যাত্রায় তিনি উৎকল রাজ্য অতিক্রম 
করিয়া এক জন যবনাধিকার*র উদ্ধার করিলেন। উল্ত 
বনের সাহায্যে প্রভূ নৌকারোহণে পানিহাতী পর্যন্ত 
আইলেন । পরে কয়েক খানি গ্রামে ভ্রমণ করিয়। 
শাম্তিপুরনগরে উপস্থিত হইয়া সমতায় স্নেহপাত্রগণকে 
দর্শন করিলেন। রঘুনাথ নামক ব্রান্ধণ এই কালে 
পরভূর শরণ লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উপায় জিজ্ঞাস 
করায় প্রভূ তাহাকে এই প্রকারে উপদেশ দিলেন £-- 


স্থির হঞ1 ঘৰ যাহ ন। হও বাতুল ! 
ক্রমে ক্রমে পায় শোক ভবসিন্ধুকুল ॥ 
মকট বৈরাঁগ্য না কর লোক দেখাইয়া] | 
যথাযোগ্য বিষয় ভূপ্জ অনাসক্ত হঞ্া। 


এই যাত্রায় প্রভু ব্ুন্দাবন গ্রমন না করিয়! কানাই 
নাটম্াল হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন । 
রামকেলিগ্রামে দবীর খাস সফর মল্লিক নামক ছুই 
জন গৌড় রাজকম্্চারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, 


(৩২ ) 
তাহাদিগকে যথার্থ বৈষ্ব বোধে প সনাতন নাম 
পরদান করিলেন । অতি শত্রঈ চৈতন্য পুনরায় 
অনেক লোকের সঙ্গ আশগ্চায়ু বলভদ্্র ভ্টচাধ্য নামক 
এক বাক্তিকে সঙ্গে লইয়া গোপনে বুন্দ বন যাত্রা 
করিলেন। ক্রমে ভ্রমে প্রভু কাশীধামে উপস্থিত 
হইয়] প্রার দশ দিবস অবস্থিতি করিলেন! প্রভুর 
আগমনে মায়াবাশী সন্যাসগণ নান! গরকার নিন্দা 
করিতে লাগিলেন, উহাতে প্রভূ তথা হতে শীত্তই 
বৃন্দাবন যাত্র। করিলেন । বৃন্দাবন ধনের ও মথুবা- 
মণ্ডলের যাবতীয় তীর্থ দর্শন কারয়! চৈতন্য প্রয়াণ 
নগরে উপস্থিত হুইঈলেন। ৰূপ গোস্বামী প্রয়াগ 
নগরে প্রভূর সহত সংমলিত হইলে গুভূ তাহাকে 
নান উপদেশে জ্ঞান, ক য়া বৃন্দাবন যাইতে জনুগত্তি 
দিলেন। রূপ গোস্ব'মকে শিক্ষ। দিবার জন্য প্রত 
প্রয়াগে দশ দিবন অবস্থতি করেন। প্রযাগ 
হইতে এভূ কাশীণামে চন্দ্র বের ঘরে আনিয়া 
ছুই মাস পধান্ত অবস্থিত করেন। তথায় সনাতন 
উহার নিকট উপস্থিত ভইলেন। সনাতনকে লধুদার 
সার ধশ্রের শিক্ষা এদান কৰিয়া এক দিবস ভক্তগণ্বে 
'আম্রোধে নিমন্ধ্রিত হইয়। সন্গ্যাসীদিগের সভায় গমন 
করিলে তথার ওরিভক্ভির কথ উপস্থিত হহয়াছিল। 
সন্্রাঁসশণ চৈতন্যের জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাৰ দেখিয়। 
*& তাহার কৃত বেদান্তভাবা মায়াবাদের প্রসঙ্গ শ্রবণ 
কারয়া নাতিশয় লজ্জিত হইলেন। প্রকাশানন্দ 


(৩৬ ) 


প্রভৃতি চৈতম্যের জ্ঞানগর্ত উপদেশ গ্রহণ করিয় 
চরিতার্থ বোধ করিলেন । এই প্রকার আনেকাদেক 
লোককে টৈফব পথে লওয়নয়া প্রভূ অবশেষে 
পুরুষোত্তম ধামে পুনরাগত হইলেঙ্গ। 

পুরযোতমে আসিয়1 পুর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন | প্রড়র নীল্াচলে অগিমনবার্তী পাঠয়া 
গোৌড়দেশীয় ভক্ত সকলু তথায় আগমন করিলেন । 
পুর্ববৎ আনন্দোৎসব হইতে লাগিল । উত্তিমধ্যে 
ফপ গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে 
জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বপ গাশ্বামীর 
কৃত গ্রন্থ সকলের আলোচনা] হইলে সকল ভক্তগণেই 
চরিতার্থ বৌধ করিয়! গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের প্রতি 
আনেক ধন্যবাদ করিলেন। দোলযাজ্রার গর প্রভূ 
রূপ গোস্বামকে বৃন্দাবন বাঈয়া লুগ্ত কীর্ভি সকল 
উদ্ধার করেতে অনুমতি দিলেন। রূপ গোল্সামী ও 
ভদনুষায়ি কার্য করিলেন। 

অনতি বিলম্বেই ছোট হরিদাসের দুর্মতি উপস্থিত 
হইল। শিখি মাহাতির ভগিনীর নিকট হইতে চাউল 
ভিক্ষ/ করিয়া প্রভৃকে দেন, তাহাতে এডূ ছোট 
হরিদাসের | মুখ দর্শন করিব না, এরূপ কহিলেন। 
অন্যান্য তক্তগণের অহথরোধেও তাহাকে এক বৎসর 
পর্য্যন্ত সম্পদায়ভূক্ত করিলেন না। হরিদাস নিতান্ত 
ছুঃখিস্ভ হইয়া! ভ্রিবেণী মধ্যে গ্রবেশ করিলেন। 
পরে এক দিধস শ্রীবাস প্রদ্ভুকে হরিদানের বিষয় 


6 ই, 


ভিজ্ঞাসা করিলে প্রভূ কহিলেন, “স্বকম্ফ লক 
পুমান.1” প্রভূর এই রূপ ব্যবহারকে অভক্ঞগণ নির্দয় 
ব্যবহার বলির থাকে, কিন্তু কিছু আলোচন1 করিলে 
হতে নির্দঘ়তা কিছু মাত্র দেখা যায় না। প্রকৃতি- 
দর্শনের এন প্রায়শ্চিভ বলিয়া পক্ষান্তরে অন্ধ ভক্তগণ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন, ত্বাহাও অকল্মণ্য । যেহেতু 
তক্তবর শ্রীবাস তাহার পত্বী মান্নীর সহিত সর্কাদ! 
চৈত্তন্যের নিকট আসিতেন; আচার্য্যের পত্থীও 
আচার্য্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হন নাই, সার্বাভৌমের 
সহধশ্নিণী সার্বভো মের সঙ্গিনী হইলেও প্রভু ভাহাকে 
ঘণা করেন নাই । এই সকল কাধ্যের দ্বারা বোধ হয় 
যে, হরিদাসের পরক্ত্রীগমন।ভিলাষ ছিল, ভাহা। পুর্বে 
প্রভৃব জ্ঞানগোচর হইয়াছিল । ম'্ধবীর নিকট সর্বদা 
গমন করায় যদিও মাধবীর প্রতি চৈতন্যের কোন 
সন্দেহ ছিল নাঃ তথাচ হরিদাপের কুপ্ররৃত্তির চিহ্ন 
বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন 

প্রভূ এক দিবস বড় হরিদাসকে কতকগুলি প্রশ্গ 
করিলেন, তাহাতে হরিদাস যে সকল উত্তর দিলেন, 
তদ্বার। প্রতৃর হরিদাসের প্রতি অতিশয় প্রীতি 
জন্থিল। সংকীর্ভনের প্রধান পঙ্গী হরিদাস। হরিদাসের 
মতে হরিনাম সংকীর্তনে যবনাদির বৈষ্বতাপ্রাপ্তি 
হয়। 

ইতিমধ্যে সনাতন গোস্বামী প্রভৃর ইচ্ছামত 
ভীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । পথিমধ্যে ঝারিখণ্ডের 


(৬৫ ) 
ল খাইয়া কণ্ডবসা পীড়াগ্রস্ত হইয়া সনাতন সানা 
বিধ যন্ত্রণায় স্থির করিলেন যে, প্রভুর সম্মুখে জগন্নাথ 
দেবের রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিবেন। প্রভুর নিকট 
তিনি উপস্থিত হইলে প্রভু কাঁধ্যের দ্বার সনাতনের 
মনের ভাব জ্ঞানিতে পারিয়া মনাতনকে কহিলেন, 
হে তক্তরাত্ত ! তুমি দেহ তঠখ করিতে বাঞ্চা করিযাছ, 
ইহ! অতিশয় অন্যায় | যেধেতু দেহত্যাগাদি তমোধশ্ম 
ফত অনর্ধের কারণ হয়, তদ্ৰারা অনুষ্ঠাতৃগণ শাস্তি 
পাপ্তি হইতে পারেন না । ষথা-- 
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন ! 

অচিরাতে পাবে তবে কৃ প্রেমধন | 

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য । 

সংকুল বিপ্র নহে তজনের যোগ্য ॥ 

যেই তজে সেই বড় অভঙ্ত হীন ছার । 

কৃষ্ণ তজনে নাহি জাতি কুলণদিবিচার | 

হেতক্ত! তোমার ঈশ্বরের প্রতি অকুত্রিম প্রেম 
আছে, তদ্দারা তুমি ঈশ্বরের -প্রিয় কাধ্য সাধনার্থে 
তোমার দেহ ইত্যাদি সমর্পণ করিয়াছ। তোমার 
শরীর আর তোমার নহে, অতএব তুমি তোমার 
দেছ ত্যাগ করিতে অধিকারী নহ। আনি আননীর 
আভ্ঞ। বশ্তঃ শ্রীক্ষত্রে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি 
মধুরামণ্লের তক্তগণের কোন উপকার করিতে 
পারিতেছি না। অতএব তোমার অমুল্য দেছের 


( ৩৬ ) 


ছারায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত কাধ্য নকল সাধন করিবার 
ইচ্ছা আছে। অতএব হে সনাতন! তুমি দুর্ববল 
সন্নামীদিগের ন্যায় বক্্নাশ ও নির্বাণ ইচ্ছায় তীর্থ- 
স্থানে দেহত্যাণ করিও না| আপনার "অন্তরকে 
বলবান্‌ করত পরধাতআ্মার প্রতি প্রিয় কার্ধ্য সাধনের 
ছারা অচল ভক্তি প্রকাশ কর। এইবপ নান! 
প্রকার উপদেশ প্রদান ক্রিয়া সনাতনকে আত্মহত্যা 
হইতে রক্ষা করিলেন, এবং ননাতনও প্রভুর অল্গুগ্রহে 
পীড়াহইতে যুক্ত হইয়া এক বৎসরের পর এভূর 
আজ্ঞামতে বৃন্দাননে গ্রমন করিলেন । 

প্রভুর নিগৃঢ উদ্দেশ্য এই ছিল যে তিনি আপন 
শুদ্ভ শিষ্যদিগের ছার! ব্রাহ্মণ ও পন্যাসাঁদিগকে সর্ধা- 
দাই ধন্নশিক্ষা প্রদান বরিবেন। এই জনই প্রভু 
রামানন্দ রায়কে পঞ্চম অধ্যায় গীতার লিখিত 
উপদেশসকল নিজ্ভনে প্রদান করিরা তউ।ছাকে 
প্রচারক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই বিষয়টী 
উত্তমবপে প্রত্যয় নংবাদে প্রকাশ আছে। প্রদ্বঃস 
মিশ্রকে রামানন্দ রাঁয়ের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা 
করাইয়া রামানন্দকে আশ্রেত ভক্ত বলিয়া ব্যাখ্য। 
করিয়াছিলেন । 

বল্পভ ভট্ট নামক এক জন পণ্ডিত আপনার বিদ্যার 
অহঙ্কার প্রকাশ করিধার জন্য শ্রীমভাগবতর এক 
নুতন টাকার স্থম্টি করিয়া এ্রভূকে শুনাইবার জনয ” 
ষত্ব করেন, তাহাতে প্রভূ নিতাস্ত অমনোযোগ 
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করিয়াছিলেন বল্পভ ভট্ট একে তত্রাহ্গণ, তাহাতে 
পণ্ডিত ও তর্কশান্ত্রে পটু, অতএব তাহা চীক! 
ভক্তিশান্্রের অবশ্যই বিকোধী ভইবে, এই বিবেচনায় 
প্রভূ তাহাকে আদর করিলেন না । ভট্ট এক দিবস 
কাহলেন, স্বামীব টীকা আগি গানিনা। তাহাতে 
প্রভূ রপিক-া প্রকাশ কব্ঞা কহিলেন ধে, যে ব্যক্তি 
স্বামী মনে না, সে বেশংচুর মধ্যে পরিগণিত হয়। 
এইবূপ নানাপকার অপমানের পর এক দিবস 
ভট্রের জ্ঞানোদয় হইলে তিনি নামনতকীত্নের 
ফল স্বাকার করিয়া তৃণবৎ নসর হইলেন । 

চৈতন্যের এক বিশেষ স্বভাব ছিলি যে, তিনি 
অকরণে কাঁহার মনে ছুঃখ উপস্থিত হর, এষত 
কথা কঙহিতেন না। সত্তর্ক হঈয়া ও সময় বিবেচন1 
করিয়া! অপরের মনেতে সত্যের বাজ বপন করিতেন । 
চৈতন্য এডু উত্তনরূপ প্রসাদ ভোভান করিতেন, 
তাহাত্তে রানচন্দ্র পুরী শ্বেষ করায় আপনার আহার 
অল্প করিয়ািশেন, কিন্ত রামচন্দ্র তথাহইতে গনন 
রিলে আহাধ্য ড্র প্রনরয় পুর্বাবং সপ্ধি কবিলেন। 
ইহাতে বোধ হয় যে, উত্তম আতানের দারা সন্্যাল 
ধন্নের কমতি হয় ন!, এরূপ বোধ ভভার অন্তঃকরণে 
ছিল। 

ভত্তিসধ্যে, রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা গোপীনাথ 
গউ্টনায়ুকের এক বিপদ. উপস্থিত হঈল। দুই লক্ষ 
কাহন কৌড়ি তাহার রাজন্ব বাকী হইলে রাজ! 
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তাহার ঘোটকাদির মূল্য স্থির করিয়। লইবাঁর অনুমতি 
দেন! রাজপুত্র বড় জ্েনা ঘোটকের মৃঙ্গ্য সম্বদ্ধে 
গরোপঈনাথের সভিতত 'তর্ক করিয়া নানাপিধ উপায়ের 
ছারা গোপীনাথকে চালে চড়াঈবার গন্য রাজ- 
অনুগত্তি গ্রহণ কসেন। গোপাীনাথকে চাঙ্গে চড়া- 
ইবার জন্য লইয়। গেল। জঙ্গানন্দ রায় প্রভৃতি সর্বদাই 
প্রভুর নিকট এই সগচ্চার গঠাইতে লাগিলেন । 
প্রভূ এই ম'ত্র উপ্লর করিলেন যে, সংসাবিক দণ্ড- 
বিচারে অ'মাব অধিকর লাই। বিশেবতঃ, রাঙ্গকর 
রাজার প্রাপা ধন, তৎসন্গদ্ধে রাজা যাহা! লিপধান 
করিবেন, তাহাতে তত্তক্ষেগ কৰা আমার কর্তব্য 
মতে । একপ বিষয় ঘটত ব্যাপার জাম'র নিকট 
উল্লেখ করিলে আমি এখান হঈতে স্থানান্তরিত 
হইব ঘটনা এষে রাজা এই কথা শ্রবণ কৰি! 
গোপীনাখের অবশিইউ কর পরিত্যাগ করিয়া ত্ভাহাব 
বর্ন অর্থাৎ লভ্যাংশ দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। প্রভূ 
এই বিষয় শুনিয়! বিচাবেৰ বাধ। হওর। বিবেচনায় 
প্রথমে সন্তু হইলেন নী পরে যখন রাঙ্গা 
কাধ্য শুদ্ধ বৈষ্ণব ধঙ্ধের ক্ষমা হইতে উদ্ভব ইওয়। 
বোধ করিলেন, তখন আর ভ্ীাহার কোন প্রকার 
দুঃখ থাকিল না । ভবানন্দ বার তদন্তরে আপনায় 
গুত্রশণ লইয়া প্রন্ভুর নিকট আদিয়া মন্র্যাস গ্রহণ 
করিতে চাহিলেন। প্রভূ তাহাদিগকে সুগৃহস্থ হইবার 
উপদেশ দিয়া বিদার করিলেন। 
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বড় হরিদাস ইত্তিমধো লোকান্ছর প্রাপ্ত হইলেন । 
সকল বৈষ্ণব সমভিবাহারে প্রস্থ হরিদাসের শব সমুদ্র- 
তারে বালুকার মধ্যে সমাধিস্থ করিলেন। হরিদাসের 
গ৭ নকল কণ্ভ্ুন করিতে করিতে বালায় প্রতটাগত 
হইয়া! মন্বোৎসব করিলেন । হরিদীসের বিচ্ছেনানি 
কেবল আত্মার অমরত্ের এপ্রত)যজনিত শান্তিভলের- 
ছারা নির্বাণ করিলেন | আহা! চৈতন্যের কি 
গধুব স্বভাব; যবন ভক্তের প্রতিও ভাহার কিছু 
মাত্র বিদ্বেষ ছিল না, বরৎ অনেকানেক স্ুত্রপাী 
ব্রাঙ্ষণ অপেক্ষাঁও একজন নীচ জাতি ভক্তকে তিনি 
মহৎ বলিয়া জ্ঞানিতেন। 

প্রভু এক দিবস শ্রীমন্দদিরে জগন্নাথ দেব দর্শন 
করিতেছেন, এম'ত সময় তথায় অতিশয় ভনত! 
হওয়ায় একভান উতকলদেশীয় বৃদ্ধা আ্ীলোক গক্ক- 
ড্রেরউপর এক পদ দিয়া অন্য পদ প্রভুর ক্কান্ষের 
উপর অর্পন করত খহাপ্রেমে শীমূর্তি দর্শন করিতে 
লাগিলেন । গোবিন্দ স্ত্রীলোৌকটীকে ভাড়না করায় 
প্রভূ গোবিন্দকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, গ্েএবিন্দ 
এ আ্।লোকটী ধন্য।, যেহেতু ইহার প্রেমের সীম। নাঈ, 
ষদি আমার স্কন্ধ উহার ভক্তির উদ্দীপন সম্বন্ধে কোন 
কার্ধা করে, তবে আমার শরীরও ধন্য বলিতে হইবে। 
ম্্রীলোকচী আন্ডে ব্যস্তে দিম্মে আসিয় প্রভুর নিকট 
ক্ষম। প্রার্থন। কয়ায় এভ্‌ কহিলেন, ষদি তোঁমার ন্যায় 
আমার ভক্তি থাকিত, তবে আমিও ধন্য হইতাম। 
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এই সনয়ে প্রভুর প্রেম দ্রিন দিন বৃদ্ধি হইয়া 
অসীম হইয়া উঠিতে লাশিল। কোঁন কোন সসয়ে 
এ্রভৃর প্রেমাবেশে বাহ)জ্ঞান রহিত হইঘ়া যাইত। 
এমন লি, এক পিবস সমুপ্তকে ষমুন। জ্ঞানে জলের মধ্য 
পতিত হইয়া সমস্ত রাত্রি জল ও বানুকাঁর মধ্যে 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । এতুষে এক স্তন ধীবর 
তাহাকে জালের মধ্যে ডঠাইলে অন্যান্য ভক্তগণ 
আসিয়া তাহাকে চেতন করিল। 

ত২চত্বারিংশগ্তন বধ ব্যঃন্রম পুর্ণ হইলে প্রভু 
তন্তর্ধান করিলেন । উৎকল প্রদেশে ষকালে আমি 
অবস্থিতি করিয়াছিক্'ম, তখন নানাবিধ লোকের 
নিকট নানাপ্রকার বিবরণ শুনিয়ার্ছিলাম । কেহ 
কহেন যে, প্রভূ গোপানাখের অঙ্গে সংমিলিত হন, 
কেহ কেহ কছেন থে, তিনি কিৰপে অন্তরহ্িতি হুভ- 
মাডিলেন, তাহা কেহই জ্ঞাত মতহন | এ বিষয় যখন 
স্থির করিতে পারা যায় না, তখন ততদ্বিষয় নিশ্যুবপে 
লিখিতে পারি না। 


গুভূর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে অনেক 
জ্ঞানের উদ্ভব হয়। তীহার চরিত্র গৃহস্থ ও সন্বাসী 
উভয়েরই আদর্শ স্বরূপ। সন্যাদিগণ স্ৰাহার মাতৃ- 
ভক্তি, আসঙলিপ্দা৷ ও সর্মোপধারবাঞ্চার অনুকরণ 
করিলে তাহাদের বৈয়াগ্য ধশ্রের সমুজ্জলতা হইতে 
পায়ে! গ্রহস্থগণ তাহার লোভেধ অভাব ও ভক্তির 
প্রবলতা আলোচন। করিয়া আপনাদের চরিত্র সং- 
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শোধন করিতে পারেন । ভক্তগনণ যৎকালে এ চরিত্র 
পাঠ করিবেন, তৎকালে দেখিতে পাইবেন ঘষে, জগতে 


কেহই এমত নাই যে, প্রভুর, বিবরণ পাঠ করিয়ী 
পরমার্থ অর্জন করিতে পারে না। 


ভ্ীসচ্চিদানন্দ প্রেনালগ্কার ( 


শ্রীশ্বীমচ্চৈতন্য গীতা! 


০২ 


শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভু করি দরশন | 
চক্রতীর্ঘ ভ্রমি চলে শচীর নন্দন* ॥ 
সাগরের উন্ষি দেখি প্রেমের উদয় | 
প্রেমসিন্ধু উৎলিয়। ঘটিন প্রলয় | 


০ পাপা শা পিশপপপাসলাসপালাসপিপাপপসপসপিপাপী তাপ তি কিতিপি 





পাশ ন্পিশী শিপ পিশাশিটটাশি পাশপাশি শীশিিপিপীপপাশটিশশা শিশিপাপিপাশা। 


* নবদীপ নগরে ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুন মাসে 
পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে চৈতন। প্রভু জশ্বীগ্রহণ করেন । 
জগন্নাথ মিশ্র তাহার পেতা ও শচী তাহার মাতা । 
পথম চণব্বশ বৎসর তিনি নদীরার অবস্থিতি করেন । 
তদন্তে কেশব ভারতর নিকট অন্যাস গ্রহণ কররয়া 
ইয় বংসর কাল নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অবশেষে 
আঠার বৎসর জগন্নাথ ক্ষেত্রে বাস করেন। বোধ 
হয়, এ শেষ আঠার বৎনরের অন্ত্য ভাগে কেন 
দিবস জ্রীমন্দির অর্থাৎ জণন্নবাথদেবের মন্দির হইতে 
সমুদ্রতীরে চক্রতীর্থ নামক স্থানে যাইতে যাইতে 
প্রভুর প্রেমাবেশ হয় । তৎকা'লে রাম'মন্দ রায় নামক 
জনৈক উৎকলবাসী ভক্ত ভীহার সঙ্গে ছিলেন ।' 
প্রেমাবেশ হইতে চেতন পাইলে রামানন্দের প্শ 
মতে এই সকল ব্যাখ্যা ও উপদেশ প্রদান করেন । 


( 8৪৩ ) 


উন্মত্ের ন্যায় প্রভু বানুকা উপর | 
নয়নেতে প্রেমবারি ঝরে ঝর ঝর ॥ 

উচ্চ রবে কান্দি বলে কোথ। প্রিয়নাথ 1 
নিরাশ্রিত অধীনেরে লহ তব সাথ ॥ ২ 


নবম শ্লোকে গোদাবরীতীধের উল্লেখ আছে; তাহার 
তাৎপর্য এই ষে, ষকালে প্রভূ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ 
করত গোদাঁবরীতীরে উপস্থিত হন, তৎকাঁলে রামা- 
নন্দ রায়ের সহিত তীহার প্রথম বার সাক্ষাৎ 
হয় ও বাঁকা কৌশলে রামানন্দ রায়ের ধর্্শান্ 
শিক্ষার পরীক্ষা করেন । তংকালে বাঁখানন্দ রায় 
প্রভুর নিকট ভাগবত্ত ধর্শের সারভাগ অতিশয় 
বিস্তংতরূপে ব্যাখা! করিয়াছিলেন । দ্বাদশ ও ভ্রেয়ো- 
দশ শ্রেকে কম্তার্জ্ুনের উল্লেখে জীমস্ভগবদগীতা 
প্রকাশিত বৈষ্ণব ধর্খের উল্লেখ করেন । চৈতন্য 
গু ইহাও কহেন যে. অনেকানেক অন্ধ লোকে 
উক্ত গীতার অর্থ সকল বিরুত করিব! পবিত্র বৈষৰ 
ধন্নকে সকলঙ্ক করিয়া ব্যাখ্যান করয়াছেন। অতএব 
ভক্জমণ্ডলী গীতার যথার্থ অর্থ সর্বদ] যুক্তিদ্বার 
স্থির কণ্রবেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত 
আছে যে, ভটাচার্য্যের ব্যাখ্যা অস্বীকর করত প্রভু 
এইরূপ কছেনঃ-- 


(88 ) 


পযন্ত হয়ে রামানন্দ প্রভূরে ধরিন ! 
হরিনাম গঠনে মন হ্রস্থির করিল ॥ 

অঙ্ের বসনে বারু করিয়! পিঞ্চন 

ক্রমে ক্রমে করিলেন বাক্য আলাপন ॥ ৩ 


নানাবিধ বাক্যালাগ হইতে লাগিল । 
অবশেষে রাগানন্দু প্রভুরে কহিল 
বনু দিন সেবি প্রভূ তোমার চরণ । 
তবু শান্ত ভাব নাহি পায় মম মন ॥ ৪ 


নিরঁরের বারি, যেন উত্তপু শিখরে | 
গ্রীন বালে পড়ি ভার উষ্ণভা হরে ॥ 
তেগতি চৈতনা হঙ্যে ্গন্ষ্দ কানে। 
সিঞ্িল হচ্টি শাডি জ্ঞানহাধা দানে ৫ 


কহ রামানন্দ তবে প্রভু জাঁদেশিল্‌। 
তোমার মনের ভাঁব যাহা! উপজিল ॥ 
শাস্তির অভাঁবে নর ঘৃশিত না হয়। 
পুর্ভাবে শান্তি বভূ মন্ষ্যেতে নয় ॥ ও 


এ এ শাাস্পোশীসপপীল আপা ০ 





৮ পাপা পিপপশী ততটা শ টা শিাপাপিপাশশীীশি শি িিশাশীটি শশী 





শপাপিপীপপিপীশিগ 


ব্যাসের সুত্রের অর্থ সুর্যের কিরণ । 
শ্বকম্পিত ভাষ্য মেষে করে আচ্ছাদন 1 
জাবের নিস্তার লাগি সুত্র কৈলা ব্যাস । 
ময়াবাদী ভাষা শুনি হয় সর্বনাশ ॥ 


(৪8৫ ) 


রাগাঁনন্দ কহে তবে ধুড়ি দুহ' কর। 
তোমার গোচর সব্ও ভক্তের ঈখর ॥ 
শাল্স সব পাঠ করি বুঝিতে না! পারি । 
যথার্থ কৈষুব ধন্ম কিরপে আগারি ॥ ৭ 


্মণেক চিন্তিয়। প্র কহিন তখন! 

ভাগবত শাল্স তুমি করেহ গঠন ॥ 

বৈষবের চূড়াথণি অজ্ঞাত তোমায় । 

কোন কথ। আছে তাহ হুঝ। নাহি যায় 1৮ 


যবে গোদাবরীক্ষুলে তীর্থ পর্যটনে । 
আমার শিদন হয়েহিল তব সনে ॥ 

সে ক।লে যতেক কথা তব মুখে শুনি । 
সার ধন্ম বৈষ্বের তাই জান গণি] ৯ 


রায় বলে প্রত গোর বঞ্চনা না কর। 
পাঠিত বিদ্যার মাত্র আমি শ্রুতিধর ॥ 
মন্মার্থ ন। বুঝি কিছু নাহি পাই সার। 
এখন লয়েছি তাই শরণ তোমার ॥ ১, 


তখন প্রভুর মনে দয়। উপজিল। 
রামাণন্দ সুখ চাহি কহিতে লাগিল ॥ 


(৪৬ ) 


তোমারে জানি হে আমি ভক্তের প্রধান 1 
কহিব নিগ্ঢ় তত্ব কর প্রধান | ১১ 


সার তত্ব জ্ঞানবান্‌ স্বল্প লোকে হয়? 
অর্জজুনে কহিলশাত্র কৃষ্ণ দয়াময় | 
'তক্তিজ্ঞান উভয়ের সংযাগঘটবে 
সত্যের আশ্রয় ক্কবে তব উচ্চ মনে ॥ ১২ 


যথাথ বৈষ্ণব ধর্ম ঘেপ্রকারে হয়। 
অর্জনে কহিল কৃষ্ণ করিয় নির্ণয় | 

অন্ধ লৌকে অর্থ তার করিয়া বিকৃত । 
অপ্রকৃত প্রকাশিয়া নাঁশিল প্রকৃত ॥ ১৩ 


বৈষ্ণবের ধর্ষ্বে নর হয় অধিকারী । 

প্রকৃত বৈষ্ব কতু নহে ব্যভিচারী |. 

জগতে অধিক লোক লয়ে ব্যভিচার । 

নানাবিধ ধন্ম সদ। করিছে প্রচার | ১৪. 

একমাত্র ধম্ম হয় জগতের সার। 

তাহার আশ্রয়ে হয় বৈষ্ব আচার ॥ 

অতএব সার ধন্ম করিলে আশ্রয় । 

মুক্তিপদ পায় নর নাহিক সংশয় | ১৫ 
_. * এই শ্লোকে বোধ হয় যে ধর্মের উদ্দেশ্য মুক্তি 


( ৪৭ ) 
সার ধণ্ম রামানন্দ বড়ই সরল! 
গ্রহীতা তাঁহার কিন্তু সদাই বিরল ॥ 
সন্দিহান হয়ে লোক ত্যঞজজি সেই পার। 
নাঁন। যত্রে করে সদ। সংগ্রহ অপার ॥ ১৩ 


মায়াবাদ আদি ষঙ্তর্ক অকারণ । 
বু কষ্টে সন্দিহান বর্বরিছে সাধন ॥ 
নিকটের স্বর্ণ ত্যজি দরস্থিত মল। 
সংগ্রহ করিয়া করে মনকে দুর্বল ॥ ১৭ 


সে সব দুর্বল লোক নাহি জানে মনে! 
ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ মনৃষ্যের মনে 11 
কিউপায়ে নর-মাকসা। হইবে উন্নত। 
ঈশ্বরের ভুমানন্দ ভূর্জিবে সতত || ১৮ 


কেহ ঝ। ঈশ্বর বসি আপনারে কয়* 1 
*.য়। বলা হইয়াছে, কিন্ত চতুর্থ অধ্যায়ে পরিণাম 
জ্ঞানে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যাখা আছে । 

অদ্বৈতবাঁদীর মত ও অ'পনাকে ঈশ্বর বলিয়া 
কাশ করণ পভভুর বিবেচনার আতশয় অনিষ্টকর। 
যকালে কোন অন্যাসী প্রাভুকে ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন 
কর্রিল, তখন তিনি এই বলিলেন । 

প্রভু কহে বিষ্কু বিষ আম জাবহীন | 
জীবে বিঞুঃ মান এই অপরাধ চিহ্ন || 


(৪৮ ১) 
কেহ জানে প্রকৃতি ব্যতীত কিছু নয় | 
কাহার সিদ্ধান্তে পরণাণ শ্রেষ্টতম 1! 
কেহ বলে যজ্ঞ বিন। সকলি অধম 2: ॥ ১৯ 


এইরূপ কুট তকে. মানব অন্তর । 

সদ1 ফিরে অসার লইয়া নিরন্তর ॥ 

সার ধন্ম ত্যাগ করি শান্তিহীন হয় । 
অবশেষে নার্ডিকত। করিছে আশ্রয় 1২০ 
সত্য পথ বিন। ক৩$ সদা লব্ধ হয়! 

সরল মানব তাহা করিছে আশ্রত্র ॥ 

ভ্রমর কণ্টক মাত্র রৌধিছে সে পথ। 
নিবারি ছ পথিকের মনোরপ রথ ॥ ২১ 











জীলে বিষুও বুর্ধি কবে ষেই ত্রুশ্খা পম! 

তাহারে করিবে সবে পাষণ্ডে গণন 11 

« সাংখ্য মতাবলম্বা। 

শ প্রমাণ বাদ। নৈয়া়ক। 

শু বৈ কাচারী | 

$ প কাশীপন্দ আন্নণানী চৈতন্যের নিকট পরাণ্ডত 
হইয়া কণ্ছলেল?- 

ভগবত" মানিতে আন্বুতনা যয় স্থাপন । 

অতএব সৎ শান্ত্রেকরয়ে খন্ন।। 

যেই গ্রন্থুক্ডা চাহে স্মমত স্থাপতে। 

স্বতন্ব শাস্ত্রে অর্থ নহে তাহা হৈতে ॥ 


(৪৯ ) 


ভর হতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন ॥ 
ভ্রমে বন্ধ হয়ে যায় দুর্বলের মদ ॥ 
অতএব ধার্দ্মিকের কর্তব্য প্রধান । 
জগতের ভ্রমনাশে হতে যন্ত্রবান্‌ ॥ ২২ 
শুন তবে রামানন্দ বৈষবের সার। 

কি প্রকারে ভ্রমে নর*পাইবে উদ্ধার । 
কি প্রকারে সত্য ধন্ম করিবে আশ্রয় 1 
কি প্রকারে ভ্াস্তি রিপু করিবেক জয় ॥ ২৩ 
ভ্রান্তি হয় ্বিপ্রকার জানিবে নিশ্চয় 1 
অসাধ্য শু সাধ্য আখ্য1 পর্ডিতেতে কয় ॥ 
অসাধ্য ভ্রমের নাম সংশয় প্রশস্ত | 
অপাধ্য ভ্রমের বাধ্য সংসার সমস্ত ॥ ২৪ 
প্রাকৃতিক ভ্রম তাঁর অন্য নাম হয় ! 
সেই ভ্রম অতিক্রম নর সাধ্য নয় ॥ 


শীট 


মীমাংসক কহে ঈশ্বর হয় কর্থের অঙ্গ! 
হখ্য কহে জগতের প্ররুতি কারণ | 
ন্যায় কহে পরমাণ, হৈতে বিশ্ব হয়। 
মায়াবাদী নির্কিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয় ।। 
পাতঞ্জল কহে কষ স্বরূপ আখ্যান । 
অতএব বেদ মতে স্বরং ভগবান ॥ 
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহ্ছি মানে । 
স্বন্বমতন্থছাপে পর মতের খণডনে ॥ 


€( 8৭ ) 
দেশ কাল ঈশ্বরের বিষয় সংশয় | 
অসাধ্য ভ্রমের শ্রেণীভুক্ত সব হয় * ॥ ২৫ 
মানবের বুদ্ধি অতি স্বর পরিমাণ । 
ঈশ্বরের শক্তি হয় অতীব মন্থান্‌ | 
নরমনে ঈশ্বরের স্প্রমঞ্জস্য ভাব। 
সদাই জানহ রাঁ়থাকিবে অভাব ॥ ২৬ 
সে অভাব সন্ধে কভু সংশয়ের নাশ । 
নাহি হবে নরমনে শুন তক্তিদাস ॥ 
অঙঞব অসাধ্য জানিয়? সেই ভ্রমে 1 
ত্যজিবে পঙ্ডিত লোক ভক্তির সংযমে ॥ ২* 


অসাধ্য ভ্রম যনুষ্য অতিক্রম করিতে পারে না, 
জর্থাৎ মন্তষ্যের শক্তির অভীত। চৈতন্য প্রভূ দেশ, 
কাল ও পারমার্থিক সংশয় সকল্পকে অসাধ্য ৰলি- 
ক্নাছেন। দেশচিস্তার আদি অন্ত পাওয়া যায় না, 
'অতএব দেশের ভাব লামঞ্জস্যরূপে মন্নুষোর মনেতে 
আবির্ভাব হর না। কালের ভাবও তন্জরপ। ক. 
লেরও আদ্দি অস্ত পাওয়। যায় ন।, কিন্তু দেশ ও 
কালেতে সকল বিষয় অবস্থিতি করে। ঈশ্বরের 
যথার্থ স্বরূপ বিবেচন! করা মন্রষ্যের পক্ষে দুংপাধা। 
আত্মার ভাবী পরিণাম, জগৎ ক্ছজ্ঞনের উদ্দেশ্য, 
পরমাত্মার সহিত আত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে' 
মানব বুদ্ধির গ্রাহ্য নছেঁ। এ জন্য এ সকল তিষয়- 
জনিত প্রামাদ সকলকে অসাধ্য ভ্রম বলিয়। ব্যাখ্যাত 
হুইয়াছে। 


( &৯ ) 


তবে কি জ্বর আর দেশ কাল ভাব । 
না ভাবিবে জ্ঞানী লোক ত্রাসিয়। অলাত ? 
তাহা হলে অন্য ভ্রষে পড়িবে নিশ্চয় | 
ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেম হয়ে যাবে ক্ষয় ॥ ২৮ 
যত দর নরবুদ্ধি শক্ত চলিবারে ! 
চালায় পণ্ডিত লোক সে সব বিচারে ॥ 
সীম! প্রাপ্ডে বুদ্ধি তথ| করিয়া! স্থাপন । 
কায়মনোবাক্যে করে ভক্তির সাধন *॥ ২৯ 
অসাধ্য ভ্রমের এই জানিলে নিশ্চয়! 
এক্ৰে শুনহ সাধ্য অমের নির্ণর & 
সাধ্য জম দিপ্রকার মনিব অত্তরে 1 
স্বাঞ্জিত ও প্রাপ্ত নামে সদ! রাজ্য করো।৩ 
স্বাঞ্জিত ত্রমের সৃক্টি ছিপ্রকারে হয় । 
অজ্ঞান ব! অতিঙ্ঞানে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
অজ্ঞানেতে বহুবিধ ভ্রমের স্‌্জন। 
পর ব্রচ্গ ত্যজি অন্য দেবের সাধন ॥ ৩১ 
জ্ঞানের অর্জনে হয় অজ্ঞানের নাশ । 
অনায়াছে হয় ব্রক্ষজ্ঞানের প্রকাশ ॥ 


কায়মনোবাক্য অর্থাৎ শারাটিক কার্ষোর ঘার। 
রুষে। মন অর্পণের ছার ও ব্যাখ্যান ও অংকীর্তনের 
দ্বারা সাধন করিবে । 


( ৫&হ ) 


বেদান্ত শান্জ্রেতে ইহা স্পইরূপে কয় । 
অজ্ঞান ভ্রমের এই জানহ নির্ণয় ॥ ৩২ 
শৈশবের ভ্রম যত হয়ে বদ্ধমূল *। 
স্বাঙ্জিত অভ্ঞান ভ্রম হয়ে যায় স্থল? 
কালেতে সে ভ্রমে আর মুক্তি হওয়। দায় 
বিষ্ম সঙ্কট ঘটে রাঁমানন্দ রার ॥ ৩৩ 
অভিজ্ঞানে স্বোপাঁভ্জিত অন্য ভ্রম হয়। 
ভয়ানক ফল তার শুন মহাশয় ॥ 

সকল ভ্রমের মধ্যে এই ত কঠিন ৷ 

আশ্রয় পাইলে নরে করে বুদ্ষিহীন ॥ ৩৪ 
অঙ্গন হইতে মুক্তি পাইবার ভরে । 
নানাবিধ যুক্তি যোগ মন্ষ্যেতে করে | 


পপ সপ 


বালককালে যে সকল ভ্রম অর্ভির্জিত হয়, তাহ! 
কালক্রমে বদ্ধমূল সংস্কীর হইয়া! উঠিলে, তাহাহইতে 
মুক্ত ওয়! অভিশয় কঠিন। আপুনিক সভ্য জন্প্র- 
দায়দিগের মধ্যেও এরূপ কুসংস্কার দুষ্ট হয় | জ্ঞালা- 
লোক আগমনেও এ সকল কুসংস্কার প্রিতাক্ত 
হয় না। 
ভগ্গব্গগীতায় এই শ্লোকটী দু হয় ;_- 
ৎ চেস্টতে শস্য ঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি। 
প্রক্কতিৎ খাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।। 


( &৬ ) 


দর্শনাদি নান। শাজ্স করিয়া! থঠন | 

কেহ কেহ করে অতিজ্ঞানের অঞ্জন 1 ৩৫ 
কেহ ৰ। মথিয়। বিদ্যণসমুদ্র অপার! 
অপকৃ্ অজ্ঞানের নাহি পায় পার ॥ 

কেহ বা লঙ্ঘিয়! উক্ত সাগর ছুঞ্জয় । 
অতিজ্ঞান দৌষে "পড়ি নরাধম হয় ॥ ৩৬ 
কেহ ব। জ্ঞানের স্থর্টল সন্দেহ পাইয়। 

গত ফল মনে করি আছে ত বসিয়া ॥ 
কেহ ব। নিকৃষ্ট বৃত্তি করিয়া অঞ্জন | 
জগত হংসারে সদা করিছে বঞ্চন ॥ ৩৭ 
অভিজ্ঞান অজ্ঞানেতে সৌহার্দ কখন । 
উভয়েই সম ফন করে উৎপাদন | 

কখন ব! অতিজ্ঞান নিজ তীক্ষ বলে । 
অভ্ঞানে শাসন করে নানাবিধ ছলে ॥ ৩৮ 
অজ্ঞানী ও অভিজ্ঞানী মুঢ ছুই জন। 
জগতের রিপু ছুইজান মহাজন ॥ 


শপ পাপী কিশপশ পপি 


জমভবদগীতায় কষ অর্জুনকে এই উপদেশ 
দেশ । 
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াক্মা' ধিনশ্যতি | 
নায় লোকেইম্মি পরো ন সুখ নংশয়াত্মনঃ | 


8 ৫টি ) 


হজ্ঞান পাইলে নর ত্যজে উভয়েরে ! 
অন্তর স্থাপিত করে শাস্তির উপরে ॥ ৩৯ 
প্রাণ্ড সাধ্য ভ্রম এবে করিব বর্ণন। 

ষত্্ করি রামানন্দ করহ শ্রবগ | 

এ ভ্রমের মূল সাধ্য স্বোপাজ্জিত হয় ! 
কিন্তু ব্যাণ্ড হলে সাধ্য প্রাপ্ত নাম লয় | $ 
প্রাপ্ত বলি সেই শ্রমে যাহার অঞ্জন। 
সতত করিছে নর অন্যের সদন ॥ 

পিতা মাঁত৷ সজিগণ শিক্ষকসমাঁজ । 

সেই ভ্রম দাতা হয় শুন ভক্তরাজ ॥ ৪১ 
শৈশবে শিখায় মাত পিতা বন্ধুধণ | 
বয়ঃপ্রাপ্ডে শিক্ষা দেয় গুরু অগণন | 
এইরূপ প্রাণ ভ্রম প্রবেশি মানসে । 

নই করে স্বাধীনতা রত অবশেষে ॥ ৪২ 
এ ভ্রমের নাশ হেতু বোদ্ধা মহাজন । 

সদ! আপনার বুদ্ধি করিবে চালন ॥ 

পর ভ্রান্তে ভ্রান্ত থাক। উচিত ন! হয়! 
যুক্তিহীন বিচারেতে ধর্ম হরর ক্ষর * 





যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্হানিঃ প্রজায়তে । 
ননুবাক্য। 


(৫৫) 


স্বাধীনত। রন্তু হয় ঈশ্বরের দান। 

তাহারে ত্যজিতে কভু নাঁয়ে বুদ্ধিগান্‌ / 
হ্রবোধ ষে হয় সেই পরের সিদ্ধান্তে । 
আপনারে বাধ্য নাহি করিবে প্রাণাস্তে 8৪ 
তবে কি পরের বুদ্ধি ত্যাজ্য সদা কাল। 
এরূপ চিত্তিলে পুরন ঘটিবে জঞ্জাল, ॥ 
যেহেতু ঘে পথ মহঁজনে দেখাই । 

তাই শ্রেষ্ঠ বলি শাস্ত্রে বিদিত করিল ॥ ৪ ৫ 
মহাজন-গত-পথ কর্তব্য গ্রহণ | 

কিন্তু তাহ পরীক্ষিত করি সর্বক্ষণ ॥ 
যেহেতু মনুষ্য কতু ভ্রাস্তিহীন নয়৷ 

অভ্রাস্ত কেবস এক বিভ্ভূ দয়াময় ॥ ৪৬ 
যদি বল ভ্রান্তি যদি ন। ছাড়িল নরে। 

তবে কেন ভ্রা্তিহীন হতে তত্ব করে ॥ 

সে যন্ত্র কেবল মাত্র মানত অস্তরণ-। 
মাঞ্জিত অস্তর হয় তবু শ্রেষ্ঠতর 1] ৪৭ 


মহাঁজনে! যেন গতঃ স পম্থাঃ | 
1 মনুষ্য আপন মনকে ভ্রমহুইতে যুক্ত করবে । 
চৈতন্য প্র ভ্রমকে প্রথমে ছুই প্রকার কহিয়াছেন। 
অর্থাৎ সাধ্য ভ্রম ও অসাধ্য ভ্রম। অসাধ্য জয় পরি-' 


1 &৩ ) 


মার্জিত দর্পণে যেন প্রতিবিদ্ব হয় ৷ 
তেমতি মাঁঞ্জিত মনে বিভূর উদয় ॥ 
এ কারণ জ্ঞানী লোক মাঞ্জিবে অস্তর 1 
দেখিতে বিভুর আভা তাহে নিরস্তর 1 ৪৮ 
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ট কার্ধ্য শুন তবে রায় 
প্রথমতে ভ্রম সব,করিবে বিদায় | 
মাঙ্জিবে অন্তর শুদ্ধ জ্ঞানের অঞ্জনে | 
তবে সার ভক্তিরস আসে তার মনে 1 ৪৯ 
বৈষ্ব আচার কভু অজ্ঞানীর নয় 
শীজ্সমতে জ্ঞানহীন ভক্ত নাহি হয় ॥ 
জ্ঞানহীন ভক্তগণ অস্থির-বিশ্বাস। 
সন্দেহ পাইলে সদ দেখেন হতাশ | ৫৭০ 
ইতি শ্রীত্রীমচ্চৈতন্য গীতা উপনিষং 
্রক্মবিদ্যায় ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীমট্ৈতন্য 
রামানন্দ সংবাদে ভ্রমনির্ণয় নামক 


প্রথমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ 


০ পি ীশিসপিশপ ৮ শাশাাাপিসশাা 


হার করিবে এবং সাধ্য জ্রমকে ধ্বংস করিয়া নিশ্মবল 
মনে ঈশ্ববের প্রত্যক্ষতা লাভ করিবে । 


(৫৭ ) 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


বলে রামানন্দ রায় যুড়ি ছুই কর! 
তোমার নিকটে প্রস্ু সকলি গোর্চর ॥ 
শুনিলাম তব মুখে ভ্রমবিবরণ । 

আর কিছু আজ্ঞা হয় করিব শ্রবণ ॥ ১ 
কত মতে কত লোক ঈশ্বরেরে ভাবে ! 
স্ববপি নিজ নিজ মত বুদ্ধির প্রভাবে । 
কিন্তু আমি বুদ্ধিহীন বুঝিতে. অণক্ত । 
কোন মতে শ্রে্ট বলি বিশ্বাসিবে ভক্ত ॥২ 
ঈষং কাসিয়।, প্রত কহিল তখন । 

ধন্য রামানন্দ তুমি শ্রেষ্ঠ মহাজন ॥ 
তোমারে অদেয় মোর কি বা আছে বল! 
লহ যাহ। দিব আমি হইয়া সরস ॥ ৩ 
পরলে সরল তাব ঈশ্বরের পায় । 
কৃতকাঁ না জানে কু প্রাপ্তির উপায়. ॥ 
যেরূপ ভাবন? যাঁর প্রাপ্তি সেইরূপ ৷ 

এই মাত্র ইহাতে সিদ্ধাস্ত অপরূপ & ৪ 


(৫৮) 
কেহ ধাস্ত দাস্য তাঁবে তাবিছে ঈশ্বরে | 
কেহ ব। বাং্সল্য ভাবে উপাসন। করে ॥ 
কেহ সখ্য ভাবে তারে করিছে সাধন! । 
কেহ পতি ভাবে ভারে করে আরাধন1 ॥ € 


ঈশ্বরের স্বরূপেতে অজ্ঞ হয় নর | 

বুকিতে অশক্ত সদ! আপন ঈশ্বর ॥ 
পরিমিত জ্ঞান কতু শক্ত নাহি হয় 
পরিমাণে তাহা যাহা পরিমেয় নয় ॥ ৩ 
তবুও ষে জন চাহে বিভু পরিমাণ | 
তাঁহার হয়েছে মাত্র দোষ অতি জ্ঞান | 
অতি জ্ঞান দোষে নষ্ট তার বুদ্ধি হয়। 
নির্বোধ অধম সেই জান মহাশয় | ৭ 


বুদ্ধিমান্‌ শ্রুতিকর্ত। সে কারণে কয়। 
ঈশ্বরে জানিবে মাত্র সেই মহাশয় | 

যে কহে বিভূর আমি কিছুই ন। জানি ! 
কিন্তু আমি ঈশ্বরের জ্ঞানে হই জ্ঞানীর ॥ 


ঈশ্বর পরিমেয় নহেন অতএব তাহাকে পরিমাণ 
করিয়! সীহার স্বরূপ স্থির করা মনুষ্যের অসাধ্য । 
শ নাছুংমনো তুবেদেতি নো নবেদেতি বেদ চ। 
যে: নস্তদ্বধেদ নে। ন বেদেতি বেদ চ। 


( ৫৯ ) 
অস্থির সিদ্ধাপ্ত হয় উশ্বরের জান । 
তাহে যে উপজে ভ্রম শুন বুদ্িমান্‌ । 
সে ভ্রম অসাধ্য হয় মরের বিচারে । 
ত্যজ তাহ। ষত্ব করি সত্য ব্যবহারে | ৯ 
অতএব সার জান ছক্তের প্রধান ! 
নরবুদ্ধি নাহি পাকে ঈশ্বরসন্ধান ॥ 
মার্তিন্তত বিশ্বাসে তাই করিয়া। আশ্রয় । 
ঈশ্বরের শুদ্ধ ভাব ভক্তগণ লয় ॥ ১ 
ঈশ্বর মানবে স্থিত মানব ঈশ্বরে | 
অই তাঁব শুদ্ধ জানি আমার অস্তরে ॥ 
বুদ্ধি কিস্তু এ ভাঁবেরে ন। দিবে আশ্রয়। 
প্রত্যয়ের কার্ধয ইহ! জান মহাশয় ॥ ১১ 
তবে কি বিচার আর বিশ্বাসরতনে | 
ছন্দ, হয় সদ! কাল মন্থষ্যের মনে ॥ 
এমত বিচার কু ন। করিহ রায় । 
বিচারে বিশ্বাসে ভ্রাতৃ-ভার সদ পর্ীয ॥ ১২ 
বিচার বিশ্বাস দুই বিভিন্ন রতন | 
উদ্ভয় উভয়ে করে সাহাষ্য যতন ॥ 


চৈতন্য চরিজ্ভামৃতে শ্রভূর উপদেশ এইং__ 
আদ্ধা শক্ষে বিশ্বাম কনে সুদ নিষ্চয় | 
কুষে ভক্তি কৈলে সর্ব কণ্ম ₹ভ হয় ॥ 


£ ৬০ ) 


একেরে আদর আর অন্য অনাদর। 

যে করে নির্বোধ সেই অধন্মী পামর ॥ ১৩ 
মনোরখজ্যে উভয়ের নির্দিষ্ট বিভাগ । 
তবু পরস্পর রাখে দৃঢ় অনুরাগ ॥ 
নির্সোধে বিশ্বাস প্ততি ন! করে বিশ্বাস। 
যুক্তির বাহিরে যেতে সদ পায় ত্রাস | ১৪ 


সপ্ত সপ পা পক পপ পন্থা আর না কা পা 


শ্রন্জাবান জন হয় ভক্তি-অধিকারী । 
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥ 
শান্ত বুক্তে শুনি পুনঃ দুঢ শ্রদ্ধা ঘার। 
উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার ॥ 
শাস্ত্র যুক্তি নাহ জনে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান, 
মধ্যম অধকারী সেই মহ] ভাগ্যবান. | 
যাহার কমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন । 
ক্রেমে ক্রমে কেহ ভক্ত হইবে উত্তম ॥ 
উপরি উক্ত উপদেশে চৈতন্য প্রভূ এইরূপ ব্যক্ত 
করিয়াছেন । 
ঈশ্বরজ্ঞানী তিন প্রকার অর্থাৎ উত্তম অধিকারী, 
যধ্যম অধিকারী *ও কনিষ্ঠ অধিকারী | বৈষবগণ 
শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস অর্থাৎ আত্ম প্রতায়ঙম্তুত ভাব 
ও যুক্তি ও শাস্ত্র অর্থাৎ সংগৃহীত সাধুবাক্যদ্বারা 
বৈষ্ণব পথে পদার্পণ করেন | কণনষ্ঠ অধিকার্রগণ 
ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া! উত্তম অণ্ধকারী হইতেছেন । 
প্রান্ত জগতের ন্যায় মানস জগন্েও এইক্সপ উত্ব- 
ভির বিধি থাক বিশ্বাস কর কর্তবা। 


( ৬১ ) 


যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস সে অমূল্য রতন । 

যত্বু করি ধরে হ্বদে ভক্ত মহাজন | 

সেই ত বিশ্বাস সদা আমারে শিখায় । 
আমি ঈশ্বরেতে আর উশ্বর আমায় ॥ ১৫ 
শাস্ত পথ্য বাংসল্য বা প্রেমের সাধন ৷ 
সর্ব মতে এ সম্বন্ধ কর নিরীক্ষণ | 

এ সম্বন্ধ যার হদে অপ্রকাঁশ রয় । 
তাহীর সাধন! কার্য পূর্ণ নাহি হয়॥ ১৬ 
কর যুড়ি রামানন্দ করে নিবেদন ! 
সার্বভেঁম নিকটেতে করেছি শ্রবণ ॥ 
নিরাকারবাদিগণে করিয়। খণ্ডন । 
স্থাপিত করিলে তুগি সাকার ভজন 1১৭ 
এ বিষয়ে মম বুদ্ধি পদাই অস্থির | 
পণ্ডিত কি হেতু নিরাকার করে স্থির || 
নিরাকার সত্য হলে সাকার ভজন । 
দৌষযুক্ত বলি ত্যর্জিবেক বৃধগণ | ১৮ 


* ঘণ ঘ। ভ্রুক্ি আ্পতি নির্বি শেখ, সাভিধতে 
সবিশেষষেব । বিচারযোগে সভি হম্ত তাসাৎ প্রা- 
য়োবলীয়ঃ সবিশেষষেৰ || 

ইতি শ্রীচৈভন্যচন্দ্রোদয় নাটকে । 


( ৬২ ) 
শাত্তগুর্তি শচীহত বলিল তখন। 
রামানন্দ তক্তরাজ করহ শ্রবণ 11 
এ বিষয়ে যুক্তি শাস্ত্র বনু দূর যায়! 
অবশেষে সমধিক ফল নাহি পায় ॥ ১৯ 
আকারবিশিষ্ট দ্রব্যে সাকার আখ্যান 1 
তত্বজ্বানী লোৌকে,সদ। করেন প্রদান || 
আকার তাহাকে বলি শুন মহাশয় । 
দর্শন্ইন্দিয়ে যাহ। গ্রহণীয় হয় 1 ২০ 
মনুষ্য প্রকৃতি হয় দ্বিভাগে বিভক্ত ৷ 
দেহ আর মন এই ছুই জান ভক্ত | 
দেহের ইন্ক্রিয় সব প্রত্যক্ষ দর্শন! 
অতএব সে সকল জানে মুখগণ | ২১ 
মনের সেরূপ আছে ইক্ড্রিয়নিচয় | 
যাহাদের ঘার। মানসের কার্য হয় ।1 
চক্ষুঃ কর্ণ নাশিকাদি নহে অপ্রতুল । 
যদ্বার! মানস দেখে স্থঙ্ষষ আর স্থল || ২ 
দেহেতে প্রমাণ যেন প্রত্যক্ষানুমান । 
মনেতেও সেইরূপ সদ! বিদ্যমান 1 
মনের প্রত্যক্ষ হয় আত্মার প্রত্যয়। 
বিশ্বাসের রাজ্য ইহ! শুন মহাশয় || ২৩ 


( ৬৩ ) 


দেহ হতে জ্ঞান যত পায় ন্র-মন। 

সে সকল অন্যান মনের লক্ষণ ॥ 

আজার প্রত্যয় মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
তাহাতে পণ্ডিত লোকে হয় যত্রবান্‌ ॥ ২৪ 
প্রকৃতির পুর্বে মাত্র ছিলেন চিন্ময় 1 
প্রাকৃতিক দেহ তীর সম্ভাবিত নয় ]1 
মানস নয়ন তারে চিরকাল পায় 

নয়নের গ্রাহ্য বলে সাকার বলায় * | ২৫ 


শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে কথিত আছে ষে, 
চৈতন্য প্রভূ সার্মভৌমকে এই একার উপদেশ দেন। 
আপনি শ্রুতি বজে” প্রাকৃত পাণিচরণ। 
পুনঃ কহে শীত্ম চলে করে সব্বগ্রহণ॥ 
অতএব শ্রুতি কহে ব্রক্গ সবিশেষ। 
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ ॥ 
বড়েখর্যয পুধানন্দ বিগ্রহ যাহার | 
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ 
স্বাভাবিক তিন শক্তি ষহ ব্রন্দো হয়। 
নিঃশক্তি করিয়। তবে করহ নিশ্চয় ॥ 
নির্বিশেষ ভারে কহে যেই শ্ুতিগণ।, 
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন | 
কাঁশীধামে সন্াসীর সহিত তর্ক হইলে চৈতন্য 
প্রভু ইহাও করিয়াছেন । 
বিষণ নিন্দ। আর নাহি ইহার উপর । 
প্রাকৃত করি? মানে বিষু-কলেওর ॥ 


( ৬৪ ) 
প্রাকৃতিক চক্ষু তীরে দেখিতে না পায় । 
এ জন্য অনেক লোক নিরাঁকারে যায় ॥ 
নিরাকার সাকার এ ফলে ভিন্ন নয় | 
অতএব এই তর্ক অকর্ম্মণ্য হয় ॥ ২৬ 
রামানন্দ বলে প্রভু বলহ এখন। 
কি পদার্থ হয় সেইপ্বিভু নিরঞ্জন ॥ 
তুমি বিনা কেব। পারে দিতে এ সন্ধান । 
অতএব প্রর্ভু মৌর ঘুচাও অজ্ঞান ॥ ২৭ 
প্রফুল্পবাদনে তবে কহে মিশুহত। 
শুনহ সে সব কথা বড়ই অদ্ভুত ॥ 
শ্রতিমতে বিভূ হন স্বতন্ত্র অনস্ত ৷ 
নিত্য জ্ঞান সর্বব্যাপী সকল নিয়স্ত |] ২৮ 
স্ববজ্ঞীত সর্ধাশ্রয় সর্বশক্তিমান । 
অবয়বহীন শিব সম্পৃ্ণ মহান্‌ ॥ 





পুনরায় সার্ধভৌমকে বলেন-- 
ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। 
সে বিগ্রহে কহ সত্বগুণের বিকার ॥ 
ব্রদ্মপংহিতায় পঞ্চমাপ্যায়ে ইহাও লিখিত আছে £-- 
ঈশ্বরঃ পরষঃ কুষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদি গোৌবিন্দঃ সর্ধকারণকারণং ॥ 


(৬৫) 
এই ভাঁবে ভাবে যেই পরম ঈশ্বরে 1 
জ্ঞান তার শুদ্ধ বলি বলে বিজ্ঞবরে ॥ ২৯ 
নির্ধবোধ মানবে এই শ্রুতির বিকার ৷ 
প্রাণ্ড হয়ে সদাকাল দেখে অন্ধকার ॥ 
অবয়বহীনে ভাবে নিরাকারময় | 
কাঁধ্যহীন ভক্তিহীন মুখবং রয় ॥ ৩ 
শ্রতির অংশের অর্থ পুর্ণ কভু নয়? 
সমুদায় পাঠে অর্থ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
দুষ্টবুপ্ধি নর সব ভগ্ন শ্রর্ণতি ধরি । 
ইচ্ছামত অর্থ করে ধন্মনাশ করি 1 ॥ ৩১ 
পুর্বেবে বলিয়াছি রায় ঈশ্বরের ভাব | 
সামঞ্জস্য নাহি পায় মন্ষ্যস্বভাব ॥ 
অপাধ্য ভ্রমের সহ অবশ্য দর্শন ! 
যাহ। ত্যজি নর হয় প়্িত হজন ॥ ৩২ 








তদেৰ নিত্যং জ্ঞান মনম্তং শিবং স্বতন্ত্লি- 

রবয়ব মেকমেবাৰ্িতীষং সর্বব্যাপি সর্ধনিয়ন্তু সর্ব্বা- 
আয়ঃ সব্ববিৎ সর্বশক্তিমদ,ঞ্ুবৎ পুর্ব মণ্রতিম মিতি । 
শ অধুনা নানাবিধ সাম্পরদায়িকগণ যেৰপ 
ভগ্র আরতি গ্রহণ করিয়। নানাবিধ কল্পিত ধর্দ্দ সথস্তি 
করিতেছেন, সেইরূপ চৈতন্য প্রভুর -লময়েও আন- 
কানেক লোক শ্রুতির একাঙ্গের আশ্রয় করত আপন 


( ৬৬ ) 
সর্ধাশ্রয় ঈশ্বরেতে আছে গুণ সব। 
সেসব জানহ রায় তাহার বৈতব ॥ 
চিদানন্দ শক্তিদ্বারা হয়ে সঞ্চালিত | 
জগত ব্রহ্মা যত করিছে স্থাপিত ৩৩ 
শ্বর ইচ্ছায় তাই সৃষ্টি অন্বমানি | 
জগতের পিতা বিভূ মান তাই জ্ঞান ॥ 
অষ্ট। আর ব্রহ্গাং্ডতে পিতাপুত্রভাব ৷ 
ভাঁবিলে উজ্ব্বল হয় মন্ুষ্যস্বভাব ॥ ৩৪ 
ঈশ্বর স্বতন্ত্র সদ! যাহা ইচ্ছা! করে। 
হয় তাহ! অনায়াসে জগতভিতরে ॥ 
অসাধ্য বলিয়া যাঁকে বোধ করে নর! 
ঈশ্বরের সাধ্য তাহ জান ভক্তবর ॥ ৩৫ 








আপন বিকৃত “মত সকল স্থছাপন। করিতেন । এই 
শ্লোকে এইবপ বোধ হয়। 

॥. অনন্ত জ্ঞঞ্জনর সহিত সর্ধশক্তি ইচ্ছারদ্বার? 
সংমিলিত হইয়া এই ব্রহ্মা সমুদায় স্থপ্টি হইয়াছে । 
সনাতনকে প্রভূ এই প্রকার শিক্ষা দেন! 

অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান । 
ইচ্ছা শক্তি ক্রিয়া শক্তি জ্ঞান শক্তি নাম॥ 
শক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্বকর্ত। । 
জ্ঞানশভ্ভিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্টান্ত1 

ইচ্ছ1 জ্ঞাম ক্রিয়া বিন1 ন! হয় হাজন। 
তিনের তিন শক্তি মেলি প্রপঞ্চরচন ॥ 


(৬৭ 9 


যে নিয়মে এ ব্রক্ষাণ্ড চলিছে এখন ৷ 

সে বিধি স্থগিত যদি হইবে কখন ॥ 
বর্তমান সাধ্যাতীত হইবেক সাধ্য । 
আপন নিয়মে বিভূ নহে চির বাধ্য ॥ ৬৬ 
যে জগতে তুমি আমি আছি এই ক্ষণে। 
ইহার বিধানে হেখ বাধ্য সব্থজনে ॥ 
কেজানে নিয়মাস্তরু জগত-অস্তরে | 
প্রচলিত আছে কি না ভাব অতংপরে ॥৩৭ 
সর্বশক্তিমান যবে বিভূরে বলিল । 

এরূপ বিশ্বাস তবে আশ্রয় পাইল ॥ 

তাহ। হলে রামানন্দ দ্েখহ চিত্তিয়া | 
কতই প্রমাঁদ মনে উঠিল জাগিয়। ॥৩৮ 
যে নিয়মে সত্য বলি জানিতেছে নর । 
সে নিয়মে বাধ্য নাহি হইল উশ্বর ॥ 

তবে ত নিশ্চয় সত্য নরে কোথা পায় ॥ 
তেবে দেখ এ প্রমাদ রামানন্দ রায় ॥ ৩৯ 
ইনার সিদ্ধান্ত মাত্র এই এক হয়। 

নরের বিশ্বস্ত সত্য নরগণ লয় | 

পেই সত্য ধ্রুব বলি করিবে গণন | 
যেহেতু ঈশ্বর ইচ্ছা উচিত গ্রহণ ॥ ৪০ 


(৬৮ ) 
যে জন এরূপ জানে তার শাস্তি সদ। ৷ 
অপাঁধ্য ভ্রমেতে মুক্তি পাইছে সর্বদা ॥ 
কিন্তু হীনবুদ্ধি নর আপনর ন্যার | 
ঈশ্বরে দেখিছে বাধ্য আপন ইচ্ছায় ॥৪১ 
রামানন্দ জিজ্ঞাসিল সজলনয়নে । 
তৃণগুচ্ছ কাট তষে আপন দশনে ।। 
কহ প্রভূ শ্বরেরে কি ভাবে ভাবিব। 
স্ত্রীভাব ব! পুরুষের ভাঁবেতে দেখিব ।19২ 
বহুজ্ঞানী শচীহত কহিলা তখন । 
ঈশ্বরের দ্িত্ব ভাব করহ গ্রহণ | 
সংসারে যেমন পাঁও জননীজনক | 
সে উভয় ভাবে দেখ জগত-স্জক ॥৪৩ 
এক ভাব ছাড়ি যদি অন্য ভাবে দেখ। 
আংশিক ভাবেতে প্রেমণ্হইবে উদ্রেক ॥ 





আধুনিক অনেকানেক একেশ্বরবাদিগণ প্রাকৃত 
নিয়মের অধীন বলিয়া ঈশ্বরকে জ্ঞান করেন। 
একেতে এক যোগ করিলে ছুই হয় এবং ঈশ্বরের 
বন্ধেও তাহা তিন হইতে পারে না, একপ বিশ্বাস 
করিয়। থাকেন । ইহাকে নিম্মল ভাব বলিয়া কখ- 
নই বলা যাইতে পারে না। চৈতন্য এভূর উপ- 
দেশে এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট পিদ্ধাস্ত দেখিতে পাওয়ু। 
যায়। যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌। 


( ৬৯ ) 


অতএব পূর্ণ ভক্তি হইবে তাহার । 
জনক-জননী ভাঁব হইবে যাহার ॥ ৪৪ 
নানাবিধ ভক্তিশান্দ্রে দেখিবে হে রায়। 
এক ভাব তজি শুদ্ধ ভক্তি নাহি পায়। 
অন্য ভাবে দ্েষী হয়ে নিন্দার ভাজন। 
সদ। কাল হইতেছে মুখ তক্তগণ ৪৫ 
বৈষ্ব নহিবে কভু সেই অভাজন। 
যাহার মনেতে নাহি যুগলভজন ॥ 
জনকজননীন্ষেহ সেই নাহি পায়! 
তাহার ভজন সব অধঃপাঁতে যায় ॥ ৪৬ 
কেবল জনকে যে ব। করিছে ভজন । 
কঠিন স্গেহের পাত্র হয় সেই জন ॥ 
কেবল জননী যে ব। করিছে ভাবন। 1 
অতি মৃদু ন্নেহ প্রাপ্তি তাহার কামনা ॥৪৭ 
কাঠিন ও মৃদু ছুই হইলে মিলিত। 

অতি মি ফল দেয় দেবের বাঞ্ততি ॥ 
সামঞ্জস্য ভাব তারে শাম্্রমতে কয় । 
বৈষ্বের প্রেম ইহা জান মহাশয় * 1৪৮ 


ঈশ্বকে জনকম্ঞননী উভয়ঞ্জবে মনে কর! 


নিতান্ত শ্রেয়ঃ | ষেছেতু ইহাতে কঠিন ও মৃদু উভয় 


(9 9) 

রামানন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসে তখন 
কি নামে ঈশ্বরে আমি করিব তজন ॥ 
সহাস্য বদনে- প্রভূ করিল উত্তর। 
সে তত্ব বলিব তবে শুন তক্তবর ॥৪৯ 
অগণ্য নাঁমেতে বিভু ব্যক্ত চরাচরে | 

অধুংখ্য তাহার নাঁম পৃথিবীতভিতরে ॥ 
অষ্টোত্তর শত নাঁম ঘষিগণে দিল । 
ভক্তগণ আর লক্ষ নাম প্রকাশিল ॥৫- 
সকল নামের অথ একমাত্র জান । 
কেহ কৃষ্ণ বলি ডাঁকে কেই তগবান্‌ ॥ 
কেহ ভগবতী বলে কেহ ব। শঙ্কর । 
গণপতি হরপতি নাম বন্ুতর ॥৫১ 
নামের উদ্দেশ্য মাত্র সেই তগবান্‌। 
জগত ব্রজ্মাও্ড ধার প্রেমের সম্তান | 
নামভেদে দ্রব্যভেদ কভু নাহি হয় । 
দ্রব্যের সহত্র নাম থাকে মহাশয় ॥৫২ 


ভাবর সমঞ্স্য পাওয়। যায়। অধুনাতন ষে সকল 
একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় জশতে দৃষ্ট হয়, তাহাদের 
মধ্যে এরপ শ্রেষ্ঠ ভাবের সাঁধন1 দেখা যায়না । বোধ 
করি, সংস্ক তত বৈষ্ব ধশ্ধ অপেক্ষ)চুউৎকৃষ্ট ধর্ম আর 
জগতে নাই। 


(৭১ ) 


হর্ষযকে ষদ্যপি দেও নাঁষ নিশাঁপতি। 
দিবাকর নাম দেও নিশাকর প্রতি ॥ 
তবুও রাত্রিতে নহে হর্যের উদয় । 
দিবাপতি নহে চক্র শুন মহাশয় ॥৫৩ 
অতএব যে নামে ত্জিবে ভগবানে। 
তাহাতেই সিদ্ধ হবে জান দিব্য জীনে ॥ 
কৃষ্ণ বল হরি বল সকলি সমান । 
'াক্তির বিষয়মাত্র এক ভগবান্‌ ॥৫৪ 
ইহার ভিতরে এক হঙ্ষস বিবেচনা । 
করিবে সাধক জন সদাই ভাবনা ॥ 
যুক্তিসি্ধ বিশ্বাসে ফে ঈশ্বর পাইবে । 
তাহাকে নামের সহ সংযোগ করিবে ॥৫৫ 
অপবিত্র ভাব নামে ন1 দিবে কখন | 
তাহলে কখন নাহি হইবে সাধন ॥ 
পবিত্র ঈশ্বরে আনি হৃদয়ভিতরে | 

যে নামে অগ্ভিবে তারে সেই তৃত্তি করে ॥৫৬ 
কোন ছুট জনে যদি জানি দুই জন। 
ডাকে তার নাম ধরি বলি নারায়ণ ॥ 


নামের সহিত কোন অপবিভ্র্ভাব সংলগ্ন 
করিবে না । 


(1২ ) 


ঈশ্বরের নাম ঘদি নারায়ণ হয় । 

তবু ভগবান্‌ তাতে মনোযোগী নয়. ॥৫৭ 
অতএব ভাবধুক্ত নাম নাহি হলে। 
কীর্তনের ফল তার কতু নাহি ফলে | 

এ বিষয়ে ভক্ততণ হবে সাবধান । 

ভাবের অভাবে নামে নাহিক কল্যাণ 1৫৮ 
আমার বিধান এই শুন মহাশয় । 
ভক্তিমুল জানি লহ নামের আশ্রয় + 
অতক্তের নাম জপ ভণ্ড আচরণ । 
তাহাতে সতক হবে ভক্ত মহাজন 0৫৯ 


' প্রথমেই এই শ্লোকের ভাব অজ্ঞামিল সংবাদের 
বিরুদ্ধ বোধ হয়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
দেখা যায় যে, অজ্তঞামিল ও রক্ষাক্তী ভাবে নারা- 
যণের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল । 


+ ঈশ্বরেরনাম অনর্থক গ্রহণ কর নিস্ষল। 
চৈতন্য প্রভূর উপদেশে ইহ! প্রাপ্ত হওয়। যায় যে, 
যখন ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে, তখন তাহার সন্ি- 
দানন্দ বিগ্রহ মনেতে গ্রহণ পুর্বক নাম জপ করিবে। 
ভাবযুক্ত নাম গ্রহণে বচ্ৃবিপ ফল হয়। ভণ্ড ভাপ্‌- 
সেরাজপ করিতে করিতে নানাবিধ বাক্যব্যয় ও 
অন্যান্য কার্য করে, তাহাতে প্রভুর মতে কোন ফল 
হুওয়। নভব নহে । 


(৭৩ ) 
অন্যনামঘেষী কভু নহে তক্তজন * 1 
যেহেতু জগতে হয় বিবিধ সাধন ॥ 
তণ্ততা ত্যজিবে সদ এই মাত্র সার । 
নির্মল ভক্তের মীত্র জানহ উদ্ধার ॥ ৬* 
ইতি শ্রী্রীমচ্চৈতন্য গীতা উপনিষং ব্রহ্ষাবি- 
দ্যায় ভক্তিশীস্ত্রে শ্রীমচ্চৈতন্য রামানন্দ 
সংবাদে ঈশ্বরনির্ণয়নামক 
দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ || 


চৈতন্য প্রভূ ভক্তগণকে অন্য নামে দ্বেষ 
করিচ্তে নিষেধ কবেন। মনুষ্য ঈশ্বরকে যে নামে 
সচ্চিদানন্দকপে আরাধন। করে, সেই নামই তাহার 
পক্ষে ঈশ্বরের প্রকত নাম হয়। অতি নিম্দল নাম ও 
ভগুকর্তৃক উচ্চারিত হইলে ফলপ্রদ হয় না । 
+ নির্মল ভক্ত ত্াহাকেই কহ যায়, যাহার 
এই সকল লক্ষণ আছে। 
এই সব গুণ হয় বৈষব লক্ষণ। 
সব কহ না যায় করি দ্িগ দরশন ॥ 
রুপালু আকৃত দ্রোহ সত্য সার সম। 
নির্দোষ বদান্য মৃতু শুনি অকিঞ্চন ॥ 
সর্বোপকারক শান্ত রুষেক শরণ। 
অকাম নিরীহ স্থির বিগ্িতষড়.গুগ || 
মিতত্ক, অপ্রমত্ত মানদ. অমানী। 
গন্ভীর কৰকুণ মৈত্র কৰি দক্ষ মৌন | 
ইতি চৈন্তন্য চরিতামৃত চৈতন্য বাক্য । 


€(৭€ ) 


তৃতীয় অধ্যায় 


রামানন্দ রায় বলে প্রভূ দয়াময় । 
'উপাসন। পর্ব মোরে শিখাও নিশ্চয় ৷ 
কি প্রকারে হরি ভঙ্জি কিসে পাই গতি। 
কি কার্ধ্য করিলে হয় হরি প্রতি মাতি ॥১ 
শ্রীহরি সাধন। রায় অতি চমতকার । 
তাহার অচ্চনে নাহি থাকে অন্ধকার ॥ 
দিব্যগতি অনায়াসে হরিভক্ত পায়। 
হরিভক্ত সদ]! পুজ্য রামানন্দ রায় ॥২ 
সাধন। কাণ্ডেতে হয় ঘিবিধ বিভাগ । 
উশ্বরে অর্পিত কাধ্য আর অন্থরাগ ॥ 
সকন্ম প্রেমীর হুয় উৎকৃষ্ট সাধন। 1 

অকরন্ম্ম প্রেমীর অঙ্গহীন উপাসনা ॥ ৩ 
প্রেমহীন কন্দী কভু শ্রেষ্ঠ নাহি হয়। 
তাঁর কার্যে ফলবাঞ্! আছে ত নিশ্চয় ॥ 
অর্জনে শিখায় কৃষ্ণ হইতে নিক্াম* | 
নিষ্কাম হইয়। কল্মী হও গুণধাম 18 


জ্রীন্তগবদগীতায় শ্রীরুষ অর্ভনকে নিক্ষাম 
হুহয়। কণ্ম করিতে কহিয়াছেল। 








(৭৬ ) 
ঢই পদে নর ষেন করিছে গমন । 
প্রেম আর কার্ধ্যঘার। তেমনি সাধন | 
একের অতাবে নাহি হয় উপাসন। 1 
অবশেষে খণ্ড ভক্ত পাইছে যাতন 1€ 
নিষ্কাম কশ্শেতে হয় বৈরাগ্য গ্রহণ 
বৈরাগ্য না হলে কভু ন। হয় সাধন ॥ 
বৈরাগী জানিহ সার এ ভব সংসারে । 
মুক্তিলাভ করে নর বৈরাগ্য আচারে (৬ 
প্রকৃত বৈষুব সেই বৈরাগ্য ষে লয়। 
বিষয়ে আসক্ত হনে বৈষ্ববত৷ ক্ষয় | 
বৈষ্ণব আচার ষদি চাহ মহাশয় | 
একবশরে কর তবে বৈরাগ্য আশ্রয় ॥৭ 
যথার্থ বৈরাগ্য লৌকে বুঝিতে ন। পারে। 
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি বৈরাগ্য আগারে | 
কেহ বা সংসার ত্যজি বৈরাগী বলায় । 
কেহ বাঘান্ঘর পরি দণ্ডা শ্রমে যায় 11৮ 


ভক্ত যদ্যপি কন্মহীন হয়, তবে তাহাকে 
খণ্ড ভক্ত বলা ষায়। 
 কাশীধামে প্রভূ সন্ন্যাসীদিগকে ভক্তিযোগ 
ব্যাখা করায় প্রকাশানন্দের শিষ্য এইবপ বলেন। 
জ্ীকঞ্চ চৈতন্য বাক্য দু করি মানি। 
কলিকালে সন্নাসে সংসার নাহি জিনি ॥ 


0571 ) 
পুর্ববোক্ত ভরমের মধ্যে এও অ্রম হয় । 
'এ ভ্রম শোধনে যত্ধু কর মহাশয় ॥ 
যেহেতু মাঞ্জিত মনে বৈ্রোগ্য গ্রহণ । 
সদ! কাল করিতেছে বুদ্ধিমান জন |৯ 
যথার্থ বৈরাগ্য হয় বিষয়ে বিরাগ । 
আত্মার উৎকধ আর জ্ঞানে অনুরাগ ॥ 
ঈশ্বরেতে আত্মাদান কর্তব্য সাধন । 
নিষ্কাম হইয়। কার্ধয কর সম্পাদন ॥ ১০ 
আরো! স্বল্লে বলি তবে বৈরাগ্যলক্ষণ । 
মনোষোগী হয়ে রার করহ শবণ ॥ 
সকর্্ম প্রেমের সহ আঠার সাধন । 
স্বার্থ হীন ভ্রাতৃভাব জগতে স্থাপন 1১১ 
ত্যাগ শব্দে বৈরাগ্যের মন্দ বুঝ] যায় । 
কিন্তু ত্যাগ শব্দ-অর্থ বুঝা বড় দাঁয় ॥ 
এই বাক্য শ্রেষ্ঠ গণি কত মহাশয় | 
সংসার ত্যজিয়! ঘোর কাননেতে রয় ॥১২ 
অতিজ্ঞান দোষে দোষী সে নকল হয়। 
স্বাজ্জিত ভ্রমকে মনে দিয়াছে আশ্রয় ॥ 








পরন্নার্থ বিচার গেল করি মাত্র বাদ। 
কহ! সুঞ্চি পাব কাহ। কুষ্েের প্রসাদ। 


পপি 


(4৮ ) 


্ে 


অশ্রেষ্ঠ ফলের লাভ তাহারা করিবে। 
শ্রেন্ঠ ফল সদা কাল দূরেতে রহিবে ৮৩ 
ত্যাগ শব্দে ছুই অর্থ করে বুধগণ। 
লিপসার অদ্ভাব আর সংসার বর্জন ॥. 
লিপসাহীন হওয়। জান হয় শ্রেষ্ঠটতর। 
অপ্ঠিক শত্তির কাঁধ্য জান তক্তবর ॥১৪ 
সংসারেতে থাকি 'লোতে করে পরাজয় ৷ 
বিরাগী তাহারে শ্রেষ্ঠ কহি মহাশয় ॥ 
লোতেতে বেষ্টিত হয় বাঞ্া। নাহি করে । 
সে জন অপেক্ষণ শ্রেন্ঠ নাহি আর নরে ॥১৫ 
জনকাদি মহাঁজন এই সে প্রণালী । 
অবলম্বি এ বৈরাগ্য রাখে গৃহস্থালি ॥ 
জ্বানিবর শুকদেব পরীক্ষা! করিল । 
বৈরাণী গৃহস্থে শ্রেষ্ঠ মেতে জানিল*॥১৬ 








শাশেিপী 


চৈতন্য প্রভূ সংসারী বৈরাগ্ীকে সর্ববত্রেজ্জ 


বলিয়াছেন । জনক রাজার উদাহবণ দেওয়ায় তা- 
হার বাক্যের অর্থ বোধে কোন প্রকার সন্দেহ রহিল 


না। 


শাস্ত্রে কথিত আছে যে, বাসপুভ্র শুকদেব 


ব্যালদেবেহ নিকউ জ্্ঞানেপদছেশ ফাচ ও) করা 
তিনি তাহাকে জনক রাক্সার নিকট ঘাঠতে কেন) 
উক্ত পরামর্শানুসারে শুকদেব জনক রাঙ্জার নিকট 
গমন করেন । এবং জনক বাঞ্জ তাহাকে নানা- 
বিধ পরীক্ষ। করিয়। ধখন তাহাকে টবরাগী বোধ 


(৭৯ ) 


ষে জন সন্্যাপ লয় ত্যজিয়। সংসার | 
তাহার অস্তর জান দুর্বল অসার | 
গ্রলৌভনে ভয় করি হেন. স্থানে রয়। 

যথা প্রলোভনে নাহি দেখিবে নিশ্চয় ॥১৭ 


করিলেন, খন তিনি তভীহডক যথার্থ উপদেশ প্রদান 
করিয়া শান্তি দান করিলেন ' ষদিও চৈতন্য প্রভূ 
নিজে সংসার বর্জন করিধাছিলেন, তখাচ তীহার 
উপদেশ সব্বদাই গৃহস্থ বৈরাগীর সাপেক্ষ দেখা যায়। 
পরদুঃক্ মিশ্র নামক একজন তক্ত ঈশ্বরের জ্ঞান পা- 
ইবার জন্য প্রভূর নিকট আসিয়াছিলেন, প্রভু এ 
ভান পাইবার জন্য তাহাকে রামানন্দ রায়ের নিকট 
যাইতে বলেন। মিশ্র তথা ₹ইচ্ডে আপিয়া রামা- 
নন্দকে বিষয়াসক্ত বলিয়া ব্যাখা করেন । তাহাতে 
প্রভূ এব্প কহিয়াছিলেন যে, যদিও আমি লন্ন্যাল 
ধম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তথাচ গৃহস্থ সন্নটামী রামানন্দের 
ন্যায় অলোভী হইতে পারি নাই । রামানন্দের 
বৈরাগ্য গৃহস্ালিকে ঠৈনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিষ। ব্যাখ্য| 
করেন । ইহ19 চৈতন্য চরিতামুত গ্রন্থে দেখা যায় 
ঘে, ভক্তিরস বিষরে কেহ উপদেশ প্রার্থনা করিলে 
প্রভু তাহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাঈতেন | ইহাত্তে 
বোধ হয় ষে, রামানন্দকে এই গ্রন্থের লিখিত উপ- 
দেশ নকল প্রদান কবিয়া তাহাকে প্রচারক আচার্য 
পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । কূপ, সনাতন, হরিদাস 
ও রামানন্দকে ধশম্ম প্রচার করিতে দেওয়ার এতুর 
আর একটী উদ্দেশ্য ছিল। তাহার ইচ্ছা একপ 
ছিল যে, নীচ জাতিগণে উচ্চ জাতি অর্থাৎ ব্রাজ্মণদিগ- 
কেও শিক্ষ। দিবেন । চরিতাম়তে লিখিত আছে ।-- 


€( ৮* 0) 
উভয় সন্যাসে কিন্ত উদ্দেশ্য সমান | 
পাপ হতে মুক্ত থ।ক! শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
অশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি সংসার বজ্জন। 
সংসারী বৈরাগী হয় শ্রেষ্ঠ মহাজন ৷ ১৮ 
যদিও এ কথা কৃষ্ণ অজ্জুমে কহিল । 
ঢু লোকে অথ তার বিকৃত করিল ॥ 
স্বার্থনাঁভে বুদ্ধিহীন শান্্রলৌপ করে ৷ 
অপ্রকৃতে শ্রেষ্ঠ করি প্রকৃত উপরে ! ১৯ 
রামানন্দ বলে প্রভূ বুঝাঁও আমারে ! 
কি কারণে তবে তুমি ত্যজিলে সংসারে ॥ 
প্রভূ বলে রামানন্দ করেছ শবণ 1 
দণ্ড ভাঙ্গি দিল নিত্যানন্দ মহাজন । ২ 
সন্াস লইয়া পাই এক মাত্র দণ্ড । 
তাহাও নিতাই মোর করে খণ্ড খণ্ড ॥ 


আর এক স্বভাব গোৌরের শুন ভক্তগণ। 


প্রশ্বর্যযস্বভাব গঢ় করে প্রকটন | 

সন্গ্যাসী পঞ্ডিতগণের কবিতে সর্বনাশ । 

নীচ গুদ্রছ্ারা করে ধন্মেব গরকাশ ॥ 

ভক্তিতত্ব প্রেম কে বায়ে কবি বক্তা । 

আপনি এছুযুষ্স মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥ 
পুনরায় গুভূ কোন স্থলে রামানন্দকে বলেন £-- 

কিবা বিপ্র কি সন্নযসীশুদকেন লয়। 

যেই কচ তত্ববেত। সেই গুরু হয় ॥ 


(৮১) 
আর দণ্ড মিলে নাকি জগত সংসারে! 
তাই হেন প্রশ্ন কর তুমি হে আমারে ॥ ২১ 
সংসারের অর্থ ষদি বুঝ পুনরায় ! 
তা হলে এমত প্রশ্ন ন। করিবে রায় ॥ 
অদৈতের ঘরে মম জননীর প্রতি । 
কি কথা বলেছি অূমি জান মৃহীঞ্তি | ২২ 
সভয়ে ভ্ীরামানন্দ ঘুড়ি ছুই কর। 
তূণগুচ্ছ ধরি নিজ দরণন-উপর ॥ 
বলে ক্ষম যদি আমি করে থাকি দোষ । 
আম! প্রতি প্রভু আর নাহি কর রোষ ॥২৩ 
শিখাঁও আমারে প্রভূ বলে পুনরায় । 
কিরূপে সীধন। করি বলহ্‌ উপায় ॥ 
তোমার অমৃত বাক্য প্রবেশি অন্তরে | 
অস্থির অস্তরে মম শাস্তি দান করে ॥ ২৪ 
উল্লাসিতাস্তরে তবে শচীহত কয়। 
মন দিয়! সেই তত্ব শুন গহাশয় ॥ 
তোগার বাক্যেতে কভু ক্রোধ নাই মম। 
সন্ত্যাসীর ভ্রৌধ থাকা বড়ই বিষম ॥ ২৫ 
সাধন। দ্বিবিধ হয় শুন মহাশয় । 
প্রচার ও উপাসনা এই ত নিশ্চয় ॥ 


5) 


উপাসন। পুনরায় দ্িপ্রকার জান । 

আন্তরিক কার্ধা সেই ভক্তি আর ধ্যান ॥ ২৬ 
ধ্যানেতে বিশুদ্ধ হয় ভক্তের হৃদয় । 
ঈ্বরের জ্ঞান জ্যোতিঃ অন্তরে উদয় ॥ 
সর্ববদ। শ্রীহরি ধ্যান করে ভক্তগণ । 

ধ্যার* সে ভক্তের প্রাণ জাঁন মহাজন ॥ ২৭ 
ভক্তির লক্ষণ আমি কি কব তোমায় । 
ভক্তের প্রধান তুমি রামানন্দ রায় ॥ 

ভক্ত বিন। ভক্তি তাঁব কে বুঝিতে পারে! 
প্রেমের অর্পণ ভক্তি বিদিত সংসারে ॥ ২৮ 
তক্তির বিচ্ছেদ কভু তক্তহদে নয় । 
ভক্তিতে জীবিত থাঁকে ভক্ত মহাশয় ॥ 
তক্তি প্রকাশের জন্য নিণীতি সময় । 

ভণ্ড তাপসের সদা আত্ছ ত নিশ্চয় ॥ ২৯ 
নিকব্বোধ মানব সব ভণ্ড আচরণে । 

ভক্তি ভাব প্রকাশিছে অন্যের সদনে ॥ 


পাতি সস লপাতিপা পাপা পাপ একি 


ঈশ্বর চিন্তা! ও মানের মধ্যে ধর্্রভাঁবের আলো- 
চনাকে ধ্যান বল! ষায়। ধ্যানেতে কৃষ্ণের আনন্দময় 
মুর্তিকে ভাবন। করিতে হয়। 


₹ ৮৩ 9) 


সে কেবল যশ হেতু জান শহাণয়। 
তাহাদের দু ভক্তি কভু নাহি হয় ॥ ৩৭ 


উপাসনণ পর্ব হয় বড়ই নির্মল । 

মানবে ঈশ্বরে এক্য জলে ষেন জল।॥ 
জন-সঙ্গ-লিপস। **ইথে কতু নাহি গিলে । 
অমিশ্রিত তৈল যেন*ফেলিলে সলিলে ॥ ৩১ 


প্রচার ঘিবিধ পুনঃ ব্যাখ্যা সংকীর্তন ৷ 
বিভূততব্ব ব্যাখ্য। ধন্ম-প্রচার কারণ ॥ 
কীর্তনের ফল হয় অতি হ্রনিম্মল | 
যাহাতে উলে প্রেম সমুদ্রের জল ॥ ৩২ 


হরিনাম কীর্তনেতে প্রেমের উদয় | 
অস্তরের ভ্রম মল। সদ। হয় ক্ষয় ॥ 
পাপিগণে তক্ত সহ হইয়া মিলিত । 

ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হয় হপথ নিশ্চিত ॥ ৩৩ 


মনুষ্য মন্নষ্যেব সহবাস শ্বতাবতঃ ইচ্ছ। করে এই 
তচ্ছাকে কবিরাক্স মহাশয় মৈত্র প্রেম বলিয়াছেন, 
তৎপবিবর্তে জন-সঙ্গ-লিপ্না কথাচী ব্যবহার করা 


গেল । 


(৮৪ ) 


আর এক মহীফল কীগুনের* অঙ্গ ! 
গীত ছলে মন্দ লেক পায় সাধুসঙ্গ ॥ 
সাধুসঙ্গে সধূ ভাব প্রকৃতির রীত | 
কীর্তনে উদ্বর হয় জগতে বিদিত ॥ ৩৪ 
শক ব্যাখ্য। ধার্থিকের কর্তব্য প্রধান । 
অঙ্ঞানী মনুষ্যে অদ1 করে জ্ঞান দান ॥ 
গুরুর নিকটে শিষ্য ত্র সহকারে 1 
শিক্ষা! করে ধন্মতন্ব সদাই সংসারে ॥ ৩৫ 


এবংত্রতঃ ন্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতাজুরাগে। 
ভ্রচিষ্ত উচ্চৈঃ ! 
হসত্যথে। রোদিতি রৌত্তি গায়ত্রুম্মাদ বন্নু- 
তাতি লোকবাহঃ ॥ 
ইতি শ্ীমডাগবতে জনক প্রতি শুক রাক্য"। 
কোন ভাগে কোন ভ্ভীবের শ্রদ্ধ। যদি হয়। 
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করি লয়॥ 
সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন ॥ 
সাধন ভক্তিতে হয় অনর্থ নাশন। 
অনর্থ নিবুত্তি হৈলে ভক্ভিনিক্টা হয়। 
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যের রুচির উদয় ॥ 
রুচি ছৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর । 
আসক্তি হৈতে জন্মে রতির অঙ্কুর | 
সেই রতি গাঢ হৈলে ধরে প্রেম নাম । 
সেই প্রেম প্রয়োজন সব্বাদন্দ ধাম 
ইতি চৈতন্যচরিতামুতে চৈতন্যবাক্য | 


(৮৫ ) 
অভঞব স্বত্তগগ মিধীত অদয়ে। 
শাজ্স ব্যাখ্যা সদা করে. বছ-জহ লয়ে ॥ 
এইরূপে মনগক্ষেত্রে ধর্দবীজচয় ৷ 
রোপিত হইয়া বৃদ্ধি হয় মহাশয় ॥ ৬৬ 
ব্যাখ্য! আর কীর্তনের সৌহার্দ বিস্তর | 
পরস্পর সাহায্যেতে নবর্ব দা তৎপ্রু॥ 
কীর্ভনে মানসক্ষেত্র সব্ব দা কর্ণ । 
ধর্মের পবিত্র বীজ ব্যাখ্যায় বপন ॥ ৩৭ 
কীর্ভনে ব্যাখ্যায় মন হইলে নির্মল 1 
অন্নুতাঁপে পৃৰ্ব পাপ হয় ত বিকল ॥ 
শ্রীহরি সাধনে ভক্ত হয় যত়্বান্‌ ৷ 
এইরূপে নরলোক পাইবে কল্যাণ ॥ ৩৮ 
সাধনার অঙ্গ এক কণ্তবা সাধন *&। 
তাহে যত্ুবান্‌ সদ ভক্ত মহাঁজন ॥ 
কম্মযোগ অজ্জ্ঞনে শিখায় যদুপতি | 
যাহা বিন। নর লোকে ন1 হয় সদ্গতি 1৩৯ 


কণ্তব্য তিন প্রকার অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি, আ- 
পনার প্রতি ও অপরের প্রতি। উপানন! প্রভৃতি 
যাবতীয় কর্তর্য সাধনের ছার৷ ঈর্বরের প্রতি কগ্ধব্য 


(৮৬) 


জ্ঞানীলোক সদ) চিন্তে কর্তব্যন্নাখন । 
অজ্ঞানী কত্ৃব্য ত্যজি কর্ণ্ম হীন হন 
শ্রীহরির কুসপ্তান কর্ম হীন হয়। 

শ্রেষ্ঠ ফল তার। কডু না পাবে নিশ্চয় | ৪০ 


সাধন হয়া ন্বীয় আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিলে আঁ- 
পনার প্রতি কর্ভব্য সগাধ' হয়। সর্বোপকারদার! 
ও প্রতিপাল্যদিশকে প্রতিপালন করিয়া! অপরের 
প্রতি কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । ষৎকালে 
রামানন্দ রায়ের ভ্রাতৃবর্গ বিষয় ও পরিবারাদি পরি- 
ত্যাগ করিয়। বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে চাহিলেন; তখন 
এভু এইৰপ কহিলেন £-- 
প্রভূ কছে সন্ন্যানী ষবে হবে পঞ্চজ্ঞন। 
কুটুম্ব বান্ছল্য তোমার কেকরে তরণ॥ 
মহ। বিষয় কর কিন্তু বিরদ্ক উদাস! 
সদ! কাল তুমি পঞ্চ দো নিজ্ঞ দাস 
কিন্ত মোর করিহ এক আজ্ঞাপালম। 
বায় ন। করিহ কিছু রাঁজার মূলধন ॥ 
রাজ্সার যুলধন দিয়! ষে কিছু লত্য হয়। 
সেই ধন করিছ নানা ধন্দে কন্দে ব্যয় ॥ 
ছসন্যধু ন। করিহ যাতে ছুই লোক যাঁয়। 
এক বলি সবাকারে দিলেন বিদায় ॥ 
ন কষ্রণ। মনা বস্ভানৈক্ষষ্থং পুরুষোইস্স,ডত 
ন চ সত্মযাখনাদের নিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি ॥ 
7... ভগ্মবগীতা, 


€ ৮৭) 
কর্তব্য নির্ঘক'করে সর ০ 
অকর্তব্য পরিহীর কার্য গু কতর 1' 
এ ভুয়ে সঙ্গম ধেই সেই বিজ্ছলোক । 
তাছারে জানিবে রায় শ্রেষ্ঠ পুণাঙ্গোক ॥ ৪১ 


অগ্ভি কৃপাঁবান্‌ বিষ হইয়। সদয় 1 
সর্বজনে শক্তি দিল করিতে নির্ণয় ॥ 
কোন কার্ধ্য অকর্তব্য কর্তব্য কি হয় । 
স্বভাঁবতঃ সেই শক্তি অস্তরেতে রয় ॥ ৪২ 


এমন সরল শক্তি কুসঙ্গে বিনাশ | 
সাধু সঙ্গে সে শক্তির উন্নতি প্রকাশ | 
অভএব সাধু সঙ্গ সর্বদা গ্রহণ । 
অসাধুর সঙ্গ সদ! করিবে বঞ্জন ॥ ৪ ৩ 
কুতককী নাস্তিকগণ কুতর্ক অনলে | 
কুক্রিয়া বায়র খর সঞ্চপন বলে | 

শত সিদ্ধ বিচারেরে বিদগ্ধ করিয়া | 
বাহিরে ফিরিছে বিভু সন্ধান নইয় ॥ ৪৪ 
হায়-বড় মুর্খ তাঁর। বুঝিতে না পারে। 
তীশ্বর গ্রতাক্ষ হন সকল আধারে | 


(৮৮) 


বিভুর প্রত্যক্ষ হয় তিবিধ শ্রমাণ | 

এ তত্ব বুকিতে ভাঙা না করে কঙ্ধান 18৫ 
্বতাঁবতঃ নিজ মনে ঈশ্বর প্রাকীশ | 

বাহ কৌশলেতে বিভূ হয়েন বিকাশ ॥ 
পরম্পর। জ্ঞানে পুনঃ কাহার দর্শন | 
এধতিন উপায়ে ভারে দেখে বুধগণ'॥ ৪৬ 
অবিকৃত মন যাঁর সে দেখে প্রত্যক্ষ ৷ 
স্ফ্টি কৌশলেতে পুনঃ তারে করি লক্ষ ॥ 
উন্নত জনের দেখি চরিত নির্মল | 
তাহাতে বিঘ্িত পাই ঈশ্বরের বল ॥ ৪৭ 
খও্ডজ্ঞানী একমাত্র পথে দৃষ্টি করি । 

খণ্ড ভাব উশ্বরের অস্তরেতে ধরি 1. 

শ্রেন্ঠ জ্ঞান লাভ বলি অহঙ্কার করে ৷ 
অন্যপথগামী প্রতি বিদ্বেষ আচরে * ॥ ৪৮ 
এ কারণ যুক্তিবাদী ভক্তে করে ছেষ। 
খণ্ড- ভক্ত করে পুনঃ যৌক্তিকে বিদ্বেষ | 





ক+ঈশ্বর তিন প্রকারে প্রত্যক্ষ । মঙ্ছৃষ্য স্ভাহাকে 
আত্মপ্র্যয়ের দ্বারা, জগতের হৃষ্টি কৌশলে ও অ- 
বভারগণের চরিজ্র ও উপদেশের দ্বারা প্রাপ্ত হন। 
এই তিনটার অন্যন্তর নাম বিশ্বাস, ঘুক্কি ও শাক্স। 


(৮৯ ) 


পরম্পর। জ্ঞানী তাহাদিগে ঘৃণা করে। 
অন্গ দৃ্ট হস্তি যেন ভাবিছে ঈশ্বরে $ ॥ ৪৯ 
অভঞব ভ্রিবিধ প্রমাণে যদি মন | 

পরম পদার্থ পদে করে দরশন ॥ 
ধর্মবিষয়ক ঘেষ জগতে ন। রবে । 

নিম্মল ঈশ্বর তাব মন্্ষ্যেতে লকেে॥ ৫০ 
রায় বলে প্রভু এক সন্দেহ আমার । 
উদয় হইল তাই দেখি অন্ধকার ॥ 

কির্ূপে মনকে করি ঈশ্বরে অর্পণ ! 

কি ধ্যান করিলে পাইসেই নিত্য ধন ॥ ৫১ 


্ *্* নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের খণ্ড 
ভাব মাত্র প্রাপ্ত হইয়। নিম্ধল সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে 
বোধ করিতে পারেন না । প্রভূ এ সকপ ব্যর্জি- 
কে ৰৃস্তিদর্শনেচ্ছক ছয়জন অদ্ধের সহিত তুলন! 
করিয়াছেন । কথিত আছে যে, ছয়ভ্রন জস্মান্ধ ব্যক্তি 
'তন্ভির আকাব বোধ করিবার জন্য "একট। হস্ভিকে 
হস্তবারা স্পর্শ করতন্ স্ব স্থানে পুনরাগত হুইয়? 
পরস্পর তর্ক আরম্ভ করিলেন। কেহ বা হস্তিকে 
কৃূলার ন্যায় কেহ ব৷ স্তপ্তের ন্যায় কেহ বা কদলী 
ব্রক্ষের ন্যায় ব্যাখ্যা করায় পরম্পর*“তয়ানক ছন্দ 
উপস্থিত হইল। সকলেই আপন সাধ্যমত হস্তীর 
কোন কোন অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া এপ স্থির করি- 








(৯০ ) 
খুন রামানন্দ প্রভূ কহে পুনরায় | 
ঈশ্বরের স্বরূপেতে জ্ঞান হওয়1 দাঁয় ॥ 
এ জন্য মানব নিজ জ্ঞানে দৃঢ় করি । 
কল্পন1 আশ্রয় করে যুক্তি পরিহরি ॥ ৫২ 
উশ্বরেতে আছে কিবা মনুষ্য না জানে । 
যথার্থ জ্ঞানের প্রাপ্তি ন! হয় সন্ধানে ॥ 
এই মাত্র স্থির হয় ঈশ্বরবিষয় । 
সকলের শ্রেন্ঠ বিভু মঙ্গল-আলয় ॥ ৫৩ 
যত কিছু দুষ্ট হর জগতভিতর | 
মানব প্রকৃতি শ্রেন্ঠ তাহার উপর ॥ 
তাহার সম্প্‌ ণঁ ভাঁব ঈশ্বরে অর্পণ । 
স্বতভাবতঃ করে নর শাস্তির কারণ ॥ ৫৪ 
দয়। স্নেহ শক্তি আর আনন্দ বিচার 1 
যাহা যাহ নরমধ্যে জাশি সদীচার ॥ 
সেই সব পূর্ণ * ভাবে ঈশ্বরে চিস্তিয়া । 
মন্তষ্যম্বভাব থাকে নিশ্চিন্ত হইয়ী ॥ ৫৫ 


পাপা পপি দশকে শিপ শিল্পা পেস পলা লিপপলিপাল্পাল পা 





যাছেন। অতএব নিজ নিজ সিদ্ধান্ত কেহই পরিত্যগ 
করিলেন না। 
ক এই নকল মনুষ্য ভাব ঈশ্বরে কণ্পনা করিয়। 


( ৯১ ) 


যদ্িচ কর্পন। ইহ। মানব অন্তরে । 
তথাচ ইহাকে সত্য জানে বিজ্ঞবরে | 
যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পাই এই ভাব ॥ 
বুক্তি পুনঃ দৃঢ় করে ইহার স্বভাব ॥ ৫. 
সম্প্‌পঁ মানব ভাবি ঈশ্বরে সাধন]। 
সদাকাল সাধু করে,হেন আরাধনঠ ॥ 
আপন প্রবৃত্তি সব যোগ প্রকরণে। 
ঈশ্বরে অপণ করিবেক ভক্ত জনে ॥ ৫৭ 
নিকৃপ্ঁ প্রবৃত্তি সব করি পরিহার । 
সাধন করিবে সাধু হয়ে সদাচার | 
নস্রতা ও সহিষ্,তা! করিয়া আশ্রয় । 
সোঁববে পরম পদে এই ত নিশ্চয় ॥ ৫৮ 
কাম ক্রোধ লৌভ মোহ্‌ মাংসধ্য ও মদ | 
হীনবুদ্ধি জনে জানে ঘড়ই সম্পদ ॥ 


ভক্তগণ 'আজ্সারাম ম্ব্পে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে 
স্থাপনা করে । যদিয় ইহ1 কল্পনার কার্য বটে তথাচ 
ই্াই ঘখার্থ সত্য যেহেতু ইহ ব্যতীত আর কিছু 
হইতে পারে না। জগদীশ্বর মনুব্যকে আপনার 
স্বপ্রকাঁন্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্পণ কর্দিয়। মানব ভক্তির 
গ্রাহ হইয়াছেন। 


(৯২ ) 


বৈরাগী ভক্তির বলে দগিয়। এ সব। 
তক্তি আর ক্ষম। দুই জানিবে বৈতব ॥ ৫১ 
তাক্তি করি উশ্বরেতে ক্ষমা ভ্রাতৃগণে | 
ক্ষমিলে ক্ষমার পাত্র হয় সর্বজনে ॥ 
অপরাধহীন কভু মন্্ুষ্য না হয়। 

অত্বএব ক্ষম। সার জান মহাশয় ॥ ৬৯ 


ইতি শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য গীতা। উপ্নিষত ব্রন্মবিদ্যায়* 
ভক্তিশান্ত্রে শ্রীমচ্চৈতন্য রামানন্দ + 
সংবাদে সাধননির্ণয় নামক 
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ 


*কর্বিরান্্ মহাশয় এই গ্রস্থখানিকে ব্রক্ষবিদা 
উপনিষৎ বলিয়া নাম করণ করিয়াছেন । বোধ হয়, 
শ্ত্রীভগবদগীতার তদ্রপ নাম কর্ণের ইহা অন্ুকৃতি 
মাব্র। এই নাম করণ আমার বিবেচনায় অন্যায় 
নহে, যেহেতু এ গ্রস্থখানি চৈতন্যবাক্য। 

+ শ্রীমর্ভবদগীতা যোগ শান্তর, অতএব ভক্তমণ্ডলী” 
এই গ্রন্থ খানিতে যোগশাস্ত্র অপেক্ষ। উচ্চতর ভক্তি 
শান্স প্রাপ্ত হইলেন । জগতে অন্যান্য শান্তর অপেক্ষা 
ভক্তি শান্তর যে অধিকতর শ্রেন্ত, তাক সমস্ত জ্হানী- 
লোকে মুক্তকণে স্বীকার করিবেন 

“ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বন্থদূর ।” ইতি বৈষ্ণব 
বাক্য। 





(৯৬ ) 


চতুর্থ অধ্যায় ॥ 


এবম্িধ নানাজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে রায় । 
চৈতন্য চরণে পড়ি গড়াগড়ি যায়। 
কান্দি বলে প্রভু মোর হলো সংস্কার ৷ 
পরিণাম তত্ব এবে ব্যাখ্যা কর সার ॥ ১ 
রায়ের ক্রন্দন হেরি দয়া! উপজিল | 

শুন রামানন্দ রায় প্রভূ উত্তরিল 

পরিণাম তত্ব হয় অতি চমতকার 1 

যাহা পেলে ঘুচে যায় ষনের বিকার ॥ ২ 
সে নিগুঢ তন্ধ নর সম্পূর্ণ না পায় । 
যেহেতু মানব জ্ঞান স্বপ্ন দূর যায় ॥ 
উশ্বরের অভিপ্রেত কখন এ নয়। 

অসাধ্য ভ্রমেরে নর করিবেক জর ॥ ৩ 
জন্ম আর মৃত্যু দুই জীবনের সীম । 

এই রাজ্যে নরলৌক প্রকাশে গরিমা ॥ 
নাহি জানে সীম। অস্তে আছে কোন দেশ। 
জীবন বিচ্ছেদে কোথ। করিবে প্রবেশ ॥ ৪ 





(৯৪ ) 


যুক্তি যোহগ-“কত মত করিয়া, যন্চন ? 
জ্ঞান কিছু নঃ পাইলস! কত অভাজন ॥ 
স্থির করে, কিছ নই সীমার বাঁন্থিরে " 
হ্রখ ভোগে মত্ত হয় জীবন মন্দিরে * ॥ ৫ 
কেহ ব। অস্থির হয়ে অজ্ঞান গরলে ৷ 
মায়াময় এ জগত,বুঝাঁয় সকলে 11 
কেহ ব! প্রকৃতিতত্ব করিয়া সন্ধান 1 
প্রকৃতির পরিণাম করে অনুমান 20 ৬ 
সে সকল মুঢ় লোক নাহি জানে মনে । 
ফলহীন পরিশ্রম অসাধ্য সাধনে ॥ 
অসাধ্য ভ্রমের বশে ধন্ম করে ক্ষয়! 
তক্তিকে রিপ্ায় দিয়। কর্মহীন হয় | ৭ 
স্বত সিদ্ধ ভাব এক আছে নরমনে । 
পরিণাধী এ জগত কালের ঘটনে | 
অচ্যুত বিশ্বাস এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
পরিণাম জ্ঞানে তাই সতত সন্ধান ॥ ৮ 


সস 


* নাস্তিক বা পরলোক অজ্ঞানী সম্প্রদায়। 
শ মায়াবাদ ইবদান্তিক। 
?: কপিলাদি একৃতি বাদী: 


( ৯৫") 


পরিণাম সন্ধানেতে গুতভাশুভ ঘটে । 
কেহ ব' ভপথে ধায় কেহ বাঁ,সংকটে | 
হপথগামীর হয় বিজ্ঞান অর্জন *। 
কুপখির নাস্তিকত। হয় উপাঞ্জন ॥ ৯ 
পরিণামী এ জগত জান ভক্ত বর। 
পরিণামে কি হইবে মাহি জানে নয় ॥ 
কিন্তু জান পরিণাম উন্নতি সাধন! 
যেহেতু উন্নতি ভাব প্রকৃতিলক্ষণ + 1 ১ 
জড় জগতের ব্যাখ্যা মম কাধ্য নয়পু । 
জীবাজআার পরিণাম শুন মহাশয় ॥ 


* যথার্থ পরিণাম তত্বে জড়তর্ববিৎ প্ডি- 
তেরা নানাবিধ সত্যোর আবিদ্রিয়। করিয়াছেন । 
১এইন্ধপে বিজ্ঞান শাস্ত্রের সংস্থাপন হইয়াছে । 

শ" এই পাদ পাঠে বোধ হয় ষেজ্গঙতের ধাবতীয় 
বন্ত সর্ধদ1 উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে ও উন্নতিই প্রকৃ- 
শ্তির লক্ষণবিশেষ। . 

“ ইচতন্য প্রভূ জড় তত্ব ব্যাখ্যা করিতেন 
না, কেবল আত্মা সম্বন্ধে ভাহার উপদেশ ছিল। ফলতঃ 
ভাঙার ভ্রম নির্ণয় অধ্যায় পাঠ করিলে জড়তত্ত্ব- 
বিৎ পণ্ডিতদ্দিগেরও বন্থবিধ উপকার হইবে, সন্দেহ 
নাই। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নান। গ্রকার পণ্ডিত- 
গণ পরিণামতত্তে ঈশ্বরের অস্ভিত্বের প্রতি সন্দেহ 


(৯৬) 


জীবাত্স! জড়ের শ্রেষ্ঠ শাজ্রের প্রমাণ 
আত্মতন্দে সদ। রায় থাক ষত্রবান & ১১ 
জীবাত্ার পরিণীম করিয়া চিত্তন 1' 
কতরূপ সিদ্ধাস্তেতে গত হয় মন ॥ 

কখন বিচার হয় জীবনবিনাশে । 

জীনাত্স। আবদ্ধ হুয় গতায়াত পাঁশে ॥*১২ 
হকম্টমে স্ৃদশাপ্রাণ্তি জনম-অস্তরে । 
হরকার্ষেয আনন্দ পায় পৃথিবী ভিতরে | 
এইরূপ আশি লক্ষ জনম ভ্রমণ । 

করিছে মানবগণ সদ] সর্বক্ষণ | ১৩ 
কেহ ব। কারের ফলে মানবে ভূঞ্জীয় ৷ 
ত্রিদিব নরক আর রামানন্দ রায় | 

করিয়। জগৎকে প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া! ব্যাখ্যা 
করেন। কেহ বা জড়তত্বে কবিত। ভাঁব প্রদান 
করিয়া! অন্ধকার ও শুন্যে গুণারোপ করত তাহা- 
দিগের উপরে সৃক্টির সংস্থাপন করিতেছেন! 

* পুর্বব জশ্মের চিন্তা ভ্রমাত্মক বলিয়। প্রভু 
বলিয়ঃছেন। প্রভূর বিবেচনায় পুর্ব জন্মের চিন্ত। 
স্বর্গ নরকের তাব ও নানাপ্রকার মুক্তির কষ্টনা 
কেবল অসাধা ভজমের ফল স্বরূপ, অতএব অকম্মণ্য ৷ 


এ সকল চিস্তাকইত্তে বিরত থাকিতে ভক্তগণকে 
উপদেশ করিয়াছেন । 


( ৯৭ ) 


স্বর্গেতে ছেবতাগণ সহ করে বাস? 

নরকে সর্ববদ। ভোগে শোৌক ছঃখ ত্রাপ ॥১৪ 
কেহ ঝা পুণ্যাআাগণে দিয়া পরিত্রাণ ! 
একেবারে অস্তিত্বের করিছে নির্বাণ 1 
পাঁপিরে নির্বাণে নাহি দেয় অধিকার । 
ফিরায় জগতে তারে লয়ে বার বার ১৫ 
এইরূপ কত মতে করিয়া কল্পন] | 
পরিণাম তস্তৃজ্ঞীনে করিছে ভাবনা ॥ 
অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের ফল সদা পায়। 
স্বকৃ্ত সিদ্ধান্তে নিজে নাহি দেয় সায় | 
একপ্‌ সিদ্ধান্তে মুত্র সত্যের বিকার ! 
যথার্থ সত্যকে ইথে করে কদাঁকার | 
সত্যের সরল পথ কিন্তু অতি ক্ষীণ । 
তাহাতে প্রবেশ মাত্র করিছে প্রবীণ ] ১৭ 
ভ্রম পথ প্রসারিত দেখি মুখ গণ । 
প্রবেশিছে অবিরত অসংখ্য গণন | 


বৈষ্ণর হইয়! যেবা শারীরিক ভাখ্য গুনে 1 
সেবক সাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে ॥ 
ইতি স্বরূপ বাক্য । 


(৯৮ ) 


হফলের জ্ঞানাভাবে মন্দ ফলে জানে । 
হেন শু ফল নাহি পাবে কোন খানে 1১৮ 
এরপ বিশ্বাস দি কিছু দিন রয় । 
তাহীকে ছাড়িতে নারে মন্রষ্য নিশ্চয় ! 
সত্য ফল কভূ পরে হইলে গোচর ! 

মিখ্য! ফল বলি হৃয় ভান নিরস্তর * ॥১৯ 
একারণ মন্বষ্যের কর্তব্য প্রধান । 

সত্যের সংকীর্ণ পথ করিয়া সন্ধান ॥ 
মিথ্যার প্রশস্ত পথে না করি গমন । 
সংকীর্ণ সত্যের পথে করিবে জমণ 1 ॥২০ 
আত্ম] পরিণামি ইথে নাহিক সংশয় ] 
পরিণাঁঘে কি হইবে করহ নিশ্চয় | 

যুক্তি আর বিশ্বীসেতে করিয়া সংযোগ । 
সত্যের উদ্ধার করি কর লত্য ভোগ ॥ ২১ 





* বন্ধ দিনের কুনংস্কার জনিত বিশ্বাসকে সত্য 
বলিয়। ভান হয় ও সত্য বিশ্বা প্রাপ্ত হইলেও তান 


ভাকে মিথ্যা বোধ হয়ু। 


শ জ্ীযভবদগীতায় ও এইরূপ লেখা আছে। 
শুরু কৃ পাক্তীহ্েতে অগত্য শাশ্বতে মতে । 
একয়1 যাত্যনারৃত্তি মন্যয়া বর্ততে পুনঃ ॥ 


(৯৯) 
হুকৃতি * গতিকে আত্ম! হইবে উন্নত । 
কুকর্ম অবশ্য তাহা হবে অধোগত ॥ 
কিন্ত কিরূপেতে সেই অবস্থা ঘটিবে। 
বিভূ ভিন্ন কেবা এই জ্ঞান শিখাইবে ' ২২ 
কি কার্য জানিয়া,ইহ! ভক্তের এখন | 
নিফফষাম হইয়। হও তৃক্তির ভাজন ॥ 
বৈষ্ব না করে কভ্‌ ফলের কামনা 1 
মুগ্ধ লোকে করে সদ। ফলের সাধন ॥ ২৩ 
ব্যস্ত থাক শ্রীহরিরে করিতে অচ্চন । 
দেহ প্রেম মন আত্মা কর্ম সমর্পণ | 
শ্রীহরি জাঁনেন তব উপযুক্ত ফল। 
ফলের নিমিত্ত নাহি হইবে বিকল ॥ ২৪ঃ 


% অনেকেই হ্কৃতি ভাগয, অদৃষ্ট ও প্রাক্তন 


এ সকল শব্দেব নিরুই্ট অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্ত 
প্রভৃূষে ষে স্কলে এ প্রকার বাক্য সকল প্রয়োগ 
করিষাছেন সে সে স্থান উত্তমন্ধপ পাঠ করিলে 
তদ্দার কেবল মনুষ্য ষে আপন আপন কুতকাধ্যের 
ফলভোগ কবে উহা বুঝা যার়। ঘটনাক্রমে ষে 
ষে ফলের উৎপভি হইয়? থাকে সে সকল দৈব অর্থাং 
অদৃষ্ঠট আনিত ফল বোপ হয়। ছোট হরিদাসের 
লাম্পট্য প্রবৃস্তির আধিকা দেখিয়া ভ'াকে সম্ম,খ 
হইতে বহিষ্কৃত করায় তেই অনুতাপ জনিত দুঃখে 
কাতর হুইয়! এক বংসরাশ্থে প্রয়াগে ভ্ত্িবেণী মধ্যে 


চি লিগ, এ 


সালোক্য সারূপ্য আঁর সাধুজ্য নির্বাণ [ 
সাঞ্টি এই কয়রূপ মুক্তির প্রমাণ ॥ 
সাধারণ ভাব সব জান তক্তবর ॥ 
বৈষ্বের গতি ইহা হতে উচ্চতর ॥ ২৫ 
বৈষ্ণবের ভক্তি সার মুক্তি তার দীসী | 
যথ্ধর্থ বৈষ্ণব নহে মুক্তির প্রয়াসি | 

কি ছার পদার্থ মুক্তি তক্তির নিকটে । 
ভক্তি হলে মৃক্তি হয় সকল সংকটে | ২৬ 
মুক্তির যথার্থ অর্থ বোধ কররায়। 
অমঙ্গল হতে মুক্ত মুক্তি বলি তায় ॥ 


এপ 


আত্মহত্যা করিয়। প্রাণত্যাগ করেন। কিছু দিবস 
পরে কোন ভক্ত প্রভৃকে হরিদাসের বিষয় জিজ্ঞাসা 
করায় প্রভূ কেবল এই মাত্র উত্তর করিলেন “ম্বকম্্ন 
ফলভূক, প্ুমীন. 1৮ এই বাক্যে এই মাত্র বোধ হয় 
ষে হরিদাসের অন্তবস্থ কুপ্ররৃত্তিদ্ধারা যে সকল পাপু 
করিয়াছিলেন তদ্দার কুপ্রবৃত্ি রদ্ধি হইয়া! আক্স- 
হত্যার কারণ হইল । অথবা ইনৃকাঁলে হরিদাস 
যে আত্মহৃত্যারূপ মহাপাতক করিয়াছেন অবশ্যই 
লোকাস্তরে তাহার ফলভোগ করিতেছেন! গ্রভূর 
বাকো অনেক স্থানে জন্ব জ্ম্মান্তরের উল্লেখ পাওয়। 
ষায়কিস্তু তাহার সরল অর্থ এই ঘে মনুষ্য মাতৃগর্ভে 
জন্মের পর যতবার লংস্কার পাপ্ত হন ততবার জন্য 
স্তর গ্রহণ করেন। 


( ১০১ ) 


মানবের অম্ল ঘতেক প্রকার । 

ততই প্রকার মুক্তি জান এই সার ॥ ২৭ 
শান্্েতে ত্রিতাপ বলি অম্ঙগলে কৃয় । 
দৈবিক ভৌতিক আর আধ্যািক হয় ॥ 
ত্রিতাপে বিষুক্ত হলে মুক্ত হয় নর। 
ইহাতে মুক্তির অর্থ 'বুঝ ভক্তবর ॥, ২৮ 
শুন বলি সরল করিয়া আরবার । 
জগতের অমঙ্গল শ্রেণী হয় চার ॥ 
টদহিক ও মানসিক আস্তরিক আর 1 
দৈবিক লইয়! হয় এ চারি প্রকার * ॥ ২৯ 
দৈহিক কুশল হয় শরীর মাঞ্জনে । 
ব্যায়ামাদি ক্রিয়। সব স্বাস্থ্যের রক্ষণে ॥ 





ক চৈতন্য প্রভূ অমঙগলকে চারিভাগে বিভন্ত 


করিয়াছেন । পুর্ব পুর্ব শান্ট্রে কেবল ভ্িতাপ শব্দদী 
দৃষ্ট হয়, কিন্ত প্রভু এ সকল শাক্প্ের সম্পুর্ণ করণার্থ 
একটা তাপ বেশী দেখাইয়া আন্মতত্ব বিজ্ঞানের 
অভাব নই করিয়াছেন । চৈতন্য চরিতামুত গ্রন্থে 
লিখিত আছে ষে প্রত আত্মারাম ক্লোকের অর্থে 
এইকপ গ্রকাশ করেন। 


ছয়ি শব্দে নান! অর্থ দুই মুখ্যতম | 
সর্ব অমঙ্গল হরে প্রেমে হরে মক ৪. 
বযৈছে তৈছে যোহি কান্ছি করে স্মরণ | 
চারিবিধ তাপ ত্ভার কয়ে সংহরণ || 


(১৯২ ) 


পরিমিতরূপে করি ইন্রিয় চালনা 1 
শরীরের মুক্তিলাভ করে বিজ্ঞজন| ॥ ৩ 
মার্জন ব্যারাম ত্যাগ করে যেই জন? 
ইন্ডিয় হখেতে মত্ত থাকে সর্বক্ষণ ॥ 
শারীরিক অমঙ্গল তাহার নিশ্চয় । 
শারীরিক পাপি সেই জান মহাশয় ॥ ৩১ 
জ্ঞানার্জন শক্তি আঁ স্মূতির চালন। । 
কল্পনার কাঁধ্য আর যুক্তির ভাবন। ॥ 

যে করে মানস মুক্তি সেই জন পায়! 
ইহাদের অপচয় অতীব অন্যায় ॥ ৬২ 
মানসিক মুক্তি ফল হুজ্ঞান অঞ্জন । 
অজ্ঞান বা অতি জ্বীন দুয়ের বর্জন ॥ 
অত্ঞান ও অতিজ্ঞান অমজল ময় । 
বুদ্ধিমান এ উভয়ে ত্যজিবে নিশ্চয় ॥ ৩৩ 
আস্তরিক অমঙ্গল দ্িপ্রকার হয় । 

অসত্যে বিশ্বাস আর সত্যতে সংশয় ॥ 
আস্তরিক পাপে মুক্ত বলিব তাহারে । 
সত্যন্তে বিশ্বাস করি ঘিথ্য। পর্িহারে ॥ ৩৪ 
কুটিল নির্বোধ লোকে এ্রচারে যে ধর্ম । 
ভাহাতে আগর কর! অজ্ঞানের কর্ম ॥ 


(১০৬) 


নাস্তিকের সিদ্ধান্তেতে শ্রদ্ধা ষার হয়! 
অতি জ্ঞান অঙঙ্গলে সে পড়ে নিশ্চয় ॥ ৩৫ 
আস্তরিক অমঙ্গলে কার্ধ্যে পরিণত! 
করিলে তাহাতে হয় কুক্রিয়। নির্গত | 
মিথ্যা কথ! চৌধ্য আর শপথ গ্রহণ । 
জনক জননী প্রতি ঈদাই হেলন 1, ৩৬ 
প্রদার কদাচার আপন আলয়ে * | 
স্সেহ হীন ব্যবহার ন্সেহ পান্রচয়ে ॥ 

পরের পীড়ন আর সত্যের নিম্দন ৷ 
এইরূপ পাঁপচয় হয়ত স্বজন ॥ ৩৭ 
এ সব পাপের মাতা জানহ অস্তর। 
অস্তয়ে উদ্ভব অগ্ররে হয় নিরস্তর ॥ 

অতএব আস্তরিক মুক্ত সেই জন | 

যাহার অন্তরে পাপ না পায় জনন ॥ ৩৮ 
দৈবিক পাপের কথা শুন মহাশয় ৷ 

দৈৰ ঘটনাতে ধাহ। সংঘটিত হয় ॥ 
অসাধ্য ভ্রমের যাহ! বলেছি লক্ষণ । 

দৈব অগজল তারে জানে বুধগণ ॥ ৬৯ 


* “কদাচার আপন আলয়ে” অর্থাৎ পরিবারদি, 
গের প্রতি ষে সকল অত্যাচার কর যায় । 


(১০৪ ) 
দৈব অমজলে যুক্ত হয় সেই নর! 
সর্বদা! যাহার থাকে সরল অন্তর ॥ 
দৈব তাপে মুক্ত তারে বলে বুধগণ। 
পরম হাবোধ সেই জান মহাজন ॥ ৪ 
দৈব অমঙ্গল ধ্বংস কভু নাহি হয়। 
অলঙ্ঘ্য তাহারে ত তই জানিহ মিশ্টয় ॥ 
পণ্ডিত সে অমঙগলে করে পরিহীর 1 
এইরূপে দৈবতাঁপে জানিহ নিস্তার ॥ ৪১ 
এইরূপ চতুব্রিধ মুক্তি জান রায়। 
জীবন্ম,ক্তি বলি তাকে শাস্ত্রে দেখ! যায় ॥ 
জীবন্মভ্ত নাহি হলে ভক্তি নাহি হয় । 
অতএব ভক্তি সার জান মহাশয় । ৪২ 
রায় বলে প্রভু মোরে দেও শিক্ষ। দান। 
পুর্ব কৃত পাপে কিসে পাই পরিত্রাণ 
জীবন্মুক্ত হয় নর জ্ঞান উপাঞ্জনে। 
জ্ঞান উপাঞ্জন হয় কালের ঘটনে ॥ ৪৩ 
বাল্যে জীব জীবন্সক্ত মা হইতে পারে। 
মতি নাহি গ্রাগু হয় বৈষৰ আচরে ॥ 
বনু দিন গত হলে মন্থষ্যের মনে। 
যুক্তির উদয় হয় ধর্মের চিস্তনে ॥ ৪৪ 


(১০৫ ) 


একাল মধ্যেতে যত পাপ করে নর । 
তাহাতে উদ্ধার কিসে কহ অতুঃপর ॥ 
ইহার চিত্তনে মন সদাই .বিকপ। 
হভ্ান প্রদান করি করহ সবল ॥ ৪৫ 
ঈষং হাসিয়। প্রভু রলিল তখন । 

অপূর্ব সে বার্ত। রায় করহ শ্রবণ ॥ 
শ্রীহরি যদ্যপি হন করুণ। আঁকর। 

তবে কেশ ভয় কর ওহে ভক্তবর * ॥ ৪৩৬ 











পেশী পা? পা 


কক অজ্ঞানে যদ্যপি হয় পাপ উপাস্থিত। 
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না কবান প্রায়শ্চিন্ত ॥ 
ইতি চৈতন্য চরিতামৃত্ে শ্ীচৈতন্য বাকা | 


জ্ঞান কৃত পাপ সকলকে প্রভু মায়া পিশচী 
আখ্য। দিয়াছেন, যথ। £ 


নিত্য মুক্ত নিত্য কুষ্ণ চরণে উম্ম,খ | 

কৃষ্ণ পারিষদ নাঁম ভূঞ্জে সেবা শখ 

নিত্য বর্ধী কষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্খ । 
নিত্য সংসার ভূর নরকাদি দুঃখ ॥ 

সেই দোষে মায়। পিশাচী দণ্ড করে ত্তারে। 
আধ্যাত্মিক তাপ ত্রয় তারেক্জারিমারে | 
কাম ক্রোধের দাস হয়ে ভাব লাখিখায়। 
অ্রমিতে ভ্রমেতে ঘদি সাধু বৈদা পায় | 
তার উপদেশ মাত্রে পিশাচী পলায়। 

কৃষ্ণ ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় || 





(১০৬ 


দয়াময় ভগবান কৃপার সাগর । 

মঙ্গল কুরিতে ইচ্ছা ভার নিরস্তর ॥ 
দণ্ডধিধি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বিচার। 

দয় আর বিচারের সৌহার্দ অপার ॥ ৪৭ 
দয়া আর বিচারের নিগৃঢ সহ্বন্ধ | 

বুঝে ঘেই তার স্বন চক্ষু নহে অন্ধ ॥ 
বিচারের হেতু দয়। দয়ীতে বিচার । 
করেন জগতে সেই প্রভু সারাতংসাঁর ॥ ৪৮ 
পাপের সদাই হয় দণ্ড বহুতর | 
অদ্ডিত পাপ নাহি রাখেন উশ্বর ॥ 
মনস্তাঁপ মহাদও পাপী প্রাপ্ত হয়। 
মনস্তাঁপ বিন। কভূ পাঁপ নহেক্ষয় ॥ ৪৯ 


এই ভাবী অভিশধ় মহৎ ও নিগচ। মনুষ্যগ্রণ 
নিত্য মুক্ত হইলে নিত্য কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন ও নিত্যতা 
হইতে দুর হইয়া পাপে আবদ্ধ হইলে কৃষ্ণের নিকটম্ক 
থাকিতে পাবেন না। পাপেতে ছার জর হইয়া 
মনস্তাপৰপ দণ্ড এরাণ্ড হইতে থাকেন । দি সাধু 
বৈদ্য প্রাপ্ত হন তবে অন্ুতাপন্ধপ রোগের চিকিৎ- 
সার জন্য উপদেশ ওউষধি গ্রহণ করেন । পাপ পিশাচী 
দূরীভূত হইলে তিনি পুনরায় ভগ্তির আশ্রয় করিয়া 
কষ্েের নিকটস্থ হন । 


( ১০৭) 


জ্ঞানকৃত পাপ যায় প্রায়শ্চিত্ত বলে। 
প্রায়শ্চিত্ত শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া জান ভুমগ্লে | 
প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ মনস্তাপ হয়। 
মনস্তীপে মনো শুন্ধি সব্বশাজ্ত্রে কয় ॥ ৫০ 
বাল্সিকের চরিত্রেতে দেখ মহাশয় । 
মনস্তাপে রত্লাকর তক্তরাজ হয় ॥' 
পূর্ববকৃত পাপ সবাবগত হইল । 
মহাঁমুনি আখ্য। দেখ দহ্যত পাইল. ,৫১ 
বৈষ্বতা ঘবে নরে করিছে প্রবেশ । 

পূর্ব পাঁপ একেবারে করিতেছে শেষ ॥ 
অন্বৃতাপ প্রারশ্চিত্ত তাহার অন্তরে । 
অবশ্য পাইবে স্থান জান চরাচরে ॥ ৫২ 
প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ বৈষ্বের সার ! 
হবর্ণের হয় যেন অগ্ি সংস্কার ॥ 
তেমতি মনের মাঝে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম । 

বিন। প্রায়শ্চিত্তে কু নাহি হয় ধর্ম ॥ ৫৩ 


* বালিক পুর্বে রহাকর নামে খ্যাত চিলেন। 
নারদের কৌশলে তীহার অনুতাপ উউ/বিত হয়। 
বন্ধাদিন অনুতাপ আশ্রয় করঃয় রত্বাকর পুর্ববকুত 
পাপ হঈতে মুক্ত হুইয়। আত্মারাম সাখন ও বিদ্যার 
চচ্চারছার1 রামায়ণ এণেত। নহামুণি বাল্সিক হই- 
লেন। 


( ১০৮) 


যে কালে হরির দয়। প্রাণ্ড হয় নর! 

পূর্ব পাঁপ.স্মরি হয় বিকল অন্তর ॥ 
মনস্তমপে শোকবারি উলি তখন 
অভিষেক করে ভক্তে শুন মহাজন ॥ ৫৪ 
পাঁপ পরিমাণে মন্জ্তাপ দীর্ঘ হয়! 

অন্্র পাঁপে মনস্তাপ শীঘ্র হয় ক্ষয় ॥ 
মনস্ত'প গত হলে ভক্তি করে রাজ্য । 
মনস্তাপ মন্ষ্যের পক্ষে অনিবার্য ॥ ৫৫ 
ভক্তি মুক্তি দুই রত্ত্র দেখ বিজ্ঞবর। 

মুক্তি আগে ভক্তি পরে পাইতেছে নর | 
মুক্তি বিন! ভক্তি নাই ব্রন্মাড ভিতর । 
মুক্তির উদ্দেশ্য ভক্তি, ভক্তি শ্রেষ্ঠতর ॥৫৬ 
নিব্বোধে মুক্তিরে জানে ভক্তি বৃক্ষ ফল। 
তাহার অস্তর সদ কাঁমেতে বিকল । 
নিষ্কামী ন1 হয় সেই মুক্তি আশ। যার ॥ 

না পারে রাখিতে সেই বৈষ্ণব আচার 1৫৭ 
ভাবি ফল বৈষ্বের চিস্তনীয় নয়। 

অধন্দী সে আশ। সদ। করিবে নিশ্চয় | 
বৈষব হইবে সদ। হরি প্রেমে রত। 

ফল কামনায় কেহ সদাই বিরত ॥ ৫৮ 


(১০৯ ) 


বৈষণবের প্রার্থনীয় একচী বিষয় । 

প্রেম দেও তগবান মঙ্গল আলয় ॥ 

এই বলি মনোমধ্যে কীদিয়া ড]কিবে। 

ভক্তির সমুদ্র তবে উলি উঠিৰে ॥ ৫৯ 

বলিতে বলিতে প্রভু অধৈ্ধ্য হইল। 

প্রেমাবেশে ধরাতলে তখনি পড়িল, ॥ 

আহা কোথ। প্রেমমর শ্রীহরি আমার । 

এই বলে উচ্চৈত্বরে কাদে বার বার ॥ ৬০ 
ইতি শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যগীতা৷ উপনিষৎ ব্রক্মবিদ্যায় 

তক্তিশাস্ত্রে ্ীমচ্চৈতন্য রামানন্দ সং- 

বাদে পরিণাঁম নির্ণয় নামক 
চতুথোহধ্যায় ॥ ৪ 


পপ পাপা 


( ১১১) 


পঞ্চম অধ্যায় ৷ 


আস্তে বান্তে রামানন্দ ভত্ক্তর'প্রধাঁন। 
আরস্তিল সংকীর্ভন হরি নাম গান ॥ 
জলধির জল কুল বাদ্য আরস্তিল ৷ 
স্বাবর জঙগম গীতে 'মোহিত হইল ১ 
নাম সংকীর্তনে প্রভু পাইল চেতন'। 
স্থিরভাবে ভক্তগীত করেন শ্রবণ ॥ 
সমাগ্ড হইল ঘবে গান তৃস্তিকর । 
আলিঙ্গিল রাষানন্দে গ্রসারিয়া কর | ২ 
বলিলেন প্রভূ তবে সকুপ অস্তরে । 
ভক্তের প্রধান তৃমি জানে চরাচরে ॥ 
সার্বভৌম য। কহিল িথ্য। কিছু নয় । 
প্রকৃত বৈষ্ব তুমি মহত আশয় ॥ * ৩ 
করধুড়ি রামানন্দ প্রকাশে তখন । 

প্রড়ু আমি তব পদে লয়েছি শরণ ॥ 


%* প্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিতে যাওয়ার পুর্বে 
সার্বভৌম প্রভভুকে রামানন্দের প্রশংসা করিয়। 
গোদাবরী তীরে তাহার সহিত সাক্গ'ৎ করিতে কহি- 
য়াছিলেন। 


(১১২) 


যেরূপ লওয়াও মোরে সেইরূপ করি । 
তোমার প্রসাদে এবে ভজিব শ্রিহরি ॥ 
প্রভূ কন রামানন্দ ভক্ত মহাজন! 
দিয়াছি ষে রত্ব তাহ! করেছ গ্রহণ | 

যত কর ধেপ্রকারে হুইবে প্রচার | 
তাছাতে ভক্তির জন্ম ঘুচে অন্ধকার ॥ € 
রামানন্দ বলে গ্রভূ ভয় হয় মনে । 
আঁদেশিলে নিবেদিব তোমার চরণে ॥ 
প্রভূ কন যাহা! আছে বলিতে তোমার 1 
নিঃশক্ক হইয়! তুমি বল বার বার ॥ ৬ 








% গুভুর সহিত প্রত্যুক্ম মিশ্রের ফথপকথনে এই 
প্‌ প্রচার করিবার আদেশ বুঝ। যায়। মিশ্র কহি- 
লেন। 


আর এক কথা রায় কহিল। আমারে । 
কৃষ্কথা। বক্ত। করি না জানিহ মোরে ॥ 

মোর মুখে কথা কহে আপনে গৌরচন্দ্র | 
ধৈছে কহায় তৈছে কছি থেন বীণ? যন্ত্র ॥ 
মোর মুখে কথ। হছ? করে পরচার। 
পৃথিবীতে কে জাবিবে এলীল। ভাহার ॥ 

যে সব গুনিল কুফ্ণ রসের সাগর । 

ব্রহ্মাদি দেবের এসব না হয় গোচর ॥ 

হেন রস পান মোরে কর'ইলে তুমি | 

আম্মে জঙ্গে প্টোমার পায় বিকাইলাম আমি ॥ 


( ১১৬৩ ) 


তবে রায় করধুড়ি বিন অস্তরে | 
নিবেদিল মনোকথা! প্রভুর *গোচরে ॥ 
তোমার অনেক কার্ধ্য বুঝিজে না পারি। 
উপদেশ সহ এঁক্য ন। দেখি বিচারি ॥ ৭ 
প্রভু কন এই মার সন্দেহ তোমার । 
জিজ্ঞাস আমারে তুমি কহি গুনর্ধার ॥ 
রায় বলে প্রভূ মোরে বুঝাঁও এখন | 
প্রতিমুর্তি প্রতি নম কর কি কারণ ॥ ৮ 
বলেছ প্রাকৃত চক্ষে না দেখি শ্রীহরি | 
তবে কেন মুর্তি দেখি নমস্কার করি ॥ 


প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি। 
আপনার কথ। পরমুণ্ডে দেন আনি | 
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণ লেশ। 
প্রদুগ্ঘ নিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥ 
গৃহস্থ হঞ। নহে বড়বগের বশে। 
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ 
নন্ৃষ্য বৈষ্ব ধণ্ম আর্শ্রার করিলে উচ্চিবর্ণে প্রবেশ 
করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে লেখ আছে যে £- 
পিতৃ গোত্রে যথা কন্য। অবিবাছে থাকে । 
বিবাহ হইলে স্বামী গোত্রে প্রবর্তকে ॥ 
তথ বিষ্ণমন্ত্র দীক্ষামাত্রে শ্রেষ্ঠ হুয়। 
নীচত্ব শুদ্রত্ব ত্যজি ছিজ্রতবকে পায় | 
যথা । পিতৃ গোত্রেণ ষ1 কন্যা স্বামি গোত্রেণ গোত্রিকা 
তথ। দীক্ষা এভাবেন ছিক্গত্বং জায়তে নৃণাৎ || 





( ১৬৫ ) 


কি কারণে তীর্থে তৃমি কর. পর্যটন | 

কি কারণে সর্ধদেবে করহ বন্দন ॥& ৯ 
ঈষৎ হুনিয় প্রভূ বলে শুন রায়! 
প্রকৃত প্রাকৃতরূপে শ্রীহরি ন! পায় ॥ 

কিন্তু দেখ প্রতিসুর্তি মধ্যে আছে সার। 
নয়ের উচিত তাঁছে করে নমস্কার ॥ ১০ 
প্রতিমূর্তি স্থাপনার মন্দ অর্থ জান । 

ভক্তি করিবারে ভক্ত করেছে বিধান ॥ 
এমত বিষয়ে নাহি ঘণ। করে জ্ঞানি। 
ঘ্বণিলে আস্থার হয় সবিশেষ হানি ॥ ১১ 
ঈশ্বরেতে' ভক্তি কভু যাহাদের নয়। 
প্রতিমুর্তি ঘ্‌ণ। তারা৷ করিবে নিশ্চয় ॥ 
ষেহেতু তাদের ইচ্ছ। বিজ্রপ করিয়। । 
ভক্তের মানস শাস্তি দিবেক ভাঙ্গিয়া ॥১২ 
প্রতিষ। পুজিলে নহে ঈশ্বরে হেলন । 
প্রতিম। উশ্বর নহে জানে বিজ্ঞজন ॥ 

ঈশ্বর ভক্তির মাত্র উদ্দীপক হ্য়। 
সাধারণে প্রতিমাতে পুজিবে নিশ্চয় ॥ ১৩ 
কোন সুখ কৃষ্খমুর্তি করিয়া দর্শন । 
বৃন্দাবন বাসী কৃষ্ণ বিশ্বাসে তখন ॥ 


(১১৫) 


সে কেবল মুর্তি দেখি ভাবে নিজ মনে! 
শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ছিল বৃন্দারূনে ॥ ১৪ 
যাহার। ঈশ্বরে রাধাকৃঞ্ণ ভাবে প্ভাবে | 
মুর্তি নিদর্শনে ভক্তি তাহার! পাইবে ॥ 
নিদর্শনে হেলা নাহি করে বিজ্ঞজন 1 
যেহেতু ভক্তির নাশ করিলে হেলন॥ ১৫ 
প্রতিষুর্তি কভূ নহে আরাধ্য আমার। 
প্রতিষূত্তি নিদর্শন জানিয়াছি সার ॥ 
ভক্তি উদ্দীপন শক্তি আছে যে তাহার ৷ 
তাহাতে জানহ রায় মম নমস্কার ॥ ১৬ 
প্রতিম! নমিলে নহে ঈশ্বরের রোষ। 
যেহেতু ঈশ্বরে কতু কিছু নহে দোষ ॥ 
মানবের মত হরি হিংসা যুক্ত নন । 
অদ্বিতীয্র ষে কারন হন নারায়ণ ॥ ১৭ 
যত কিছু জগতেতে আছে মহাশয় । 
সকলি ঈশ্বর স্থই নাহিক সংশয় | 
অতএব ষেরূপেতে করে নিদর্শন । 

কভু নাহি হয় তাহ ঈশ্বর হেলন॥ ১৮ 
মুখ লোকে নির্বিশেষ জানিয়া ঈশ্বরে । 
প্রতিমা নমিতে হায় সদ। ভয় করে॥ 


( ১১৬ ) 


দোষ ধুক্ত ঈশ্বরের ভাব লদ। লয় । 

নির্মল শ্রুহরি প্রেম না করে আশ্রয় |] ১৯ 
আকার নয়নে হরি করি দরশন। 
আ'ত্মাময় অবয়বে করি আরাধন ॥ 

নমস্কার করি কিন্তু প্রতিম। সকলে । 
উদ্দেশ্য যাহার দিতে হভক্তি সরলে | ২ 
অতএব তক্তবর জীনহ নিশ্চয় | 

প্রতিমা! সকল নম্য সদাকাল হয় ॥ 

যথ। তথ। প্রতিম। করিবে দরশন । 

নম করি হরিনাম করহ কীর্তন ॥ ২১ 
প্রচার এমত জ্ঞান যাহা প্রাপ্ত হলে! 
প্রধান আত্মাররূপ জানে ভুমগুলে ॥ 
প্রতিম। জানিবে মাত্র হয় নিদর্শন ! 
সাধারণে করে যাহে ভক্তি উপান্ভন ॥ ২১ 
ভগবদ্টীত। শাস্ত্রে দেখ বিজ্ঞবর। 

বিশ্বরূপ অন্তজ্ঞনে দেখায় ব্রজেশ্বর | 
প্রাকৃত নয়নে সেইরূপ মনোহর ৷ 

মানবের রামানন্দ ন। হয় গোচর 1 ২৩ 
একারণে দিব্য চক্ষে হৃতদ্রার পতি । 
নিরীক্ষণ করিলেক বিশ্বরূপ প্রতি 1। 


€( ৯১৭ ) 


সেইরূপ দিব্যচক্ষে দেখে ভক্তগণ ! 
প্রতিমা কেবলমাত্র তার নিদরখবন | * ২৪ 
অতিজ্ঞান দোষে নর বলে নিরাকার। 
আত্মারাম রূপে সদা করিছে বিকার 

এ প্রকার নিরাকার বাদী শ্রেষ্ঠ নয় । 
ঈশ্বরে সিথিল ভাব 'ভাঁকার নিশ্চয় ॥ ২৫ 
প্রতিমণ ঈশ্বর বলি যেই জন জানে । 
আর যেব। ঈশ্বরের আকার না মানে 1 
অজ্ঞানী ও অতি জ্ঞানী এই দুই জন 
উভয়ে সমান ফল করিছে অর্জন ) ২৬ 
কেহ বা বলিছে আমি নিরাকার বাদী ৷ 
ফলতঃ আকার মানে বাক্যের বিবাদি ॥1 
ঈশ্বরে মন্ষ্য ভাব করিয়া অর্পণ। 
মন্ৃষ্যত্বে ঈশ্বরত্ব করিছে দর্শন | ২? 


শাক 


কন তুমাং শক্যসে জপ্, মনে নৈব স্বচক্ষষা। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষু পশ্য মে যোগমেশ্বরং ॥ 


শ ধাহার। নিরাকার বাদ স্বীকার করিয়া! সাধনার 
বাবস্থা করেন, ভার! কেধল বাক্যের বিবাদ করেন 
মাত । বস্তুতঃ ভাচারাও ঈশ্বরের প্রতি মানবভাৰ 
অর্পণ করিয়। সাকার বাদী হইতেছেন। 


(১৯৮ ) 


অঃ প্রতি ঈশ্বরত্ব অর্পিতে না চায়! 

মানব কল্পন। জানি নিকৃই উপায় ॥ 

কিন্তু নাহি,.জানে মুঢ় ঈশ্বর" চিত্তনে ॥ 
মানব কল্পন1 সত্য নিত্য নিকেতনে *॥ ২৮ 


* নিত্য নিকেতন ইতর্থ গোলোক অর্ধাৎ আত্ম- 
ময় ছের্শ। ভক্তগণ এনকপ কল্পনা করেন ষেপ্রাকৃত 
ব্রদ্মাণ্ড অতিক্রম করিলে বিরজ1 বেষ্টিত আত্মময় 
পরব্যোষ ও শ্োলোকধাম পাওয়ু। বায়,। যথায় 
সচ্চিদ্দানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য ও নিত্যানন্দের 
সংযোগে পুর্বানন্দ শ্বপ্রকাশ ভাবে নিত্য স্থিতি 
করিতেছেন । বিরভা। অর্থে বজ হীন বুঝায় অর্থাৎ 
রজগুণ বিহীন নিত্যধাম। রজগুণে সস্টি হয় অতএব 
কল্িত বিরজ! প্রাকৃত জগতের সীমা যাহ! অতিক্রম 
করিয়া ভক্তগণ ব্রদ্ষণাম প্রা হন) চৈতন্য এভু 
বপগোশ্বামীকে প্রয়াগনগরে এইরূপ কবপকভাবে 
উপদেশ দেন। 


ব্রদ্ষাণ্ড ভমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 
গুরুকুঙ্গ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা। বীজ্ব ॥ 
মালী হস করে সেই বীক্ত আরোপণ । 
শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন | 
উপজ্িয়' বাড়ে লতা ব্রদ্মাণ্ড ভেদি যায়। 
বিরজা ব্র্দমলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 
তবে ঝায় ভছুপরি গোলোক বুন্দাঘন। 
ক্ষ চরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোছগ ॥ 
ভা? বিস্তারিত হঞ। কলে প্রেম ফল। 
ইহা মালী সেচে শ্রবণ কার্থনাদি জল এ 


€( ১১৯ ) 


ঈশ্বরেতে মানবীয় গুণের অর্পশ। 

কল্পনার কার্ধ্য ইহা জানে বিভুঞুজন ॥ 

তবে কেন আক্মারাম আকার অর্পণে | 
অতি জ্ঞানি অভাজম ভয় পায় মনে ॥ ২৯ 
সে ফেবল তাহাদেষ্ অস্তরের মল । 
বিশ্বাসেরে নাহি দেয়.হইতে নির্মলণ। 
ভক্তির অভাব মাত্র তাহার জনক । 

ভক্ত আরামে দেখে জগত পালক ॥ ৩০ 
রামানন্দ কহে প্রভু বুঝা নাহি যায় । 

তবে কেন জ্ঞানি ভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাধায় ॥ 


ঘনি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা । 
উপাড়ে বা ডিণ্ডে তারসুকি যায় পাতা | 
তাতে মালী যত্ধ করি্ষরে আবধণ। 
অপরাধ অস্তী যৈছে ন। হয় উদগম | 

কিস্ত যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখ।। 
ভূক্তি যুক্তি বাঞ্চ। যত অনংখ্য তার লেখা | 
নেষিছ্ধাচা কুটিন দি জীব ভিসন । 

লাভ পুক্জ1 প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ ॥ 
সেক জল পাঞ্চ উপশাখা বাড়ি ষায়। 
স্তব্ধ হয়ে মল শাখা বাড়িতেনা পায় ॥ 
তবে যদি উপশাখ! করয়ে ছেদন । 

তবে মুল শাখা? বাড্ডি যায় রনগাবন ॥ 

প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আখ্বাদয় ! 
লতণ 'অবলদ্বি মালা কল্প বৃক্ষ পায় ॥ 


( ১২৭) 


আত্মারাম ভাবি ষদি পায় পরমার | 
তবে কৃষ্ণ রাঁধ। তজি পাঁয় কি পদার্থ ॥ ৩১ 
অল্নানবদনে. প্রভু করিল উত্তর ৷ 

এ সন্দেহ তব যোগ্য নহে ভক্তবর ॥ 
রাধাকৃষ্ণ ভাব হতে উচ্চ কিছু নয় । 
বৈষ্বের সার ভাব জান মহা ॥শয় ৩২ 
কৃষ্ণ নামে বহু ফল বিদিত সংসারে 
হেন সিউ নাম আর কোথা চরাঁচরে ॥ 
প্রেমে মত্ত করি সবে বুল প্রকারে ৷ 
আকধণ করে যেই কৃষ্ণ বলি তারে ॥ ৩৩ 
আত্মারাম রূপ জান কৃষ্ণের স্বরূপ । 
তাহাই জানহ রায় হয় বিশ্বরূপ ॥ 


আত্মণতে তাহারখস্থৃতি দিব্য কলেবর | 
দিব্য চক্ষে দেখে ভক্ত আজার ভিতর ॥৩৪ 


প্রাকৃতিক তাঁব কার অসাধ্য সাধন । 
কভু নাহি হেরে তীরে প্রাকৃত নয়ন | 


তাহ! কল্প বৃক্ষেরে করয়ে সেবন । 
স্বেখ প্রেম ফল রস করে আস্বাদন || 
এই পরম ফল পরম পুরুষার্থ। 
যার আগে ভূণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ 


পপ পিসি 


( ১২১) 


আত্মাময় রূপ সেই আজআারাম নাম! 
আপন আমাক তীরে দেখ গুণধীম ॥ ৩৫ 
মানব আত্মার হয় স্বতন্ত্র 'গঠনু। 
স্বতন্ত্র আজার ধর্ম শুন মহাজন ॥ 
অতএব নর বৃন্দ চ্িন্ন ভিন্ন রূপে! 

নিজ নিজ অস্তরেতে দেখে বিশ্বরূপে 1 ৩৬ 
যাহার অস্তরে যেই ভাবের প্রাধান্য । 
সেই ভাবে উদ্ভাবিত রূপে করে মান্য ॥ 
এই জন্য নানারূপ হতেছে কল্পন!। 
আত্মারাষ নানারূপে মনেতে ভাবন। | ৩৭ 
এই'ত নিগুড় ভাবে জড় ভাব দিয়া | 
কত জনে কত মতে রাখে প্রকাশিয়া ॥ 
নানাধিধ রূপ তাই পৃথিবী ভিতর । 
প্রতিমূর্তি ভাঁবে পরিণত নিরভ্তর ॥ ৩৮ 
কিন্ত ভাবি দেখ তক্ত কোন ভাব সার। 
যাহার প্রভাবে নর পায় সারাতসার ॥ 
ভাহাকে উৎকৃ ভাব জানহ তখন। 

সেই ভাবে অবশেষে করিবে সাধন $ * ৩৯ 


* সাধন ভক্কির লক্ষণ প্রভূ কপ গোস্বানীকে 
কহিয়াছেন £-- 


( ১২ ) 


সন্চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ । 
ভক্তের ভাবন! মাত্র সেই একরূপ ॥ 
আনন্বংশে-আগ্লাদিনী সদংশে সঙ্িনী। 
চিদংশে বুঝায় জ্ঞান তক্ত ছূড়ামণি ॥ ৪০ 
সঙ্চিৎ অর্থেতে হয় নিত্য জ্ঞান রূপ । 
আনন্দ সংযোগে হয় কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ 
কৃষ্ণে দেখ দুই ভাব আছে সর্বক্ষণ । 
কঠিন সরল দুই করহ্‌ দর্শন ॥ ৪১ 

কঠিন ভাবেতে কৃষ্ণ জনক সবার । 

সরলে জননী ভাব জান এই সার ॥ 

এই ছুই ভাব মুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সতত 1 

যুগল সাধনে তাই পদ হবে রত ॥ ৪২ 


পলিপ 


গুদ্ধ তক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন । 
অতএব শুদ্ধ ভক্তিব কহি যে লক্ষণ॥ 
অন্য বাঞ্। অন্য পুজ। ছাড়ি জ্ঞান কম্ম। 
আহ্ুকুল্যে সর্ব্বেজ্ছিয় কৃষ্ণ ছুশীলন | 
এই গুদ্ধ ভক্তি ইহা! হইতে গন হয়॥ 
শ্তীকপ গ্রোম্বামীও ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে 
একপ লিখিয়াছেন £-- 
ভূক্তি যুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী দি বর্ততে | 
স্ভীবঞ্তত্তি ছুখস্যাজ কথমত্যুদয়ে। ভবে ॥ 
পুনরায় প্রভু কহিত্েছেন £-- 


(1 ১২৬ ) 


ঞ দুই ধিভিন্ন যেই করিবে ভাঁবন! | 
তাহার কখন নহে সম্পূর্ণ সাধনা ॥ 
আছলাছিনী ভাঁবে ব্পি রাধ। উচকুরাঁণী ৷ 
অতএব রাধাকৃষ্ণ সার বলি জানি & ৪৩ 
এই ভাব ভাবনায় যেই মহাজন । 
রাধাকৃ্ণ দুই নাম করে উচ্চারণ 8, 
তাহার ভক্তির সিদ্ধি হইবে প্রবল ! 

সে ভক্ত কখন নাহি পায় মন্দ ফল ॥ ৪৪ 
নিত্য জ্ঞান আনন্দের সংযোগ ঘটনে । 
পূর্ণানন্দ মহাভাব হয় সর্বক্ষণ | 

সে ভাব মানব নাহি পাইবে কখন ॥ 
মানবের প্রাপ্য মাত্র ব্রক্ষানন্দ ধন ॥ ৪৫ 
ব্রচ্মানন্দ উলিরা। সদ। চে্। পায়। 
আম্বাদিতে পুর্থানন্দ বাতুলের প্রায় ॥ 


৯ পাপ পপ বাকা ০ 


সাধন ভক্তি তৈতেে হয় রতি” উদয়। 

রতি গা হছৈলে তার প্রে' নাম কয়।॥ 

প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম -আ€ মান প্রণয়। 

রাগ অনুরাগ ভাব মহাঙাব ভয়। 

বৈছে ৰীঙ্ ইক্ষু বস গৃঢ খণ্ড সার। 

শর্করানিত! সুমির উত্তম নিশ্রি আর | 
এই সব কৃষ্ণ ভক্তি বলনা ভাব।। 


( ১২৪ ) 


স্পর্শি স্পর্শি করি তবু স্পর্শিতে না পারি । 
ইহার অপেক্ষা নাহি চলে প্রেমবারি ॥ ৪৬ 
পূর্ণানন্দরূপী সেই আহ্লাদিনী গুণ। 
যাহাকে জননী আখ্যা? দেই পুনঃ পুনঃ ॥ 
বিকল স্বভাব সেই প্র্গানন্দ তাবে 
নিত্যজ্ঞানে ফেলে নিজ আনন্দ প্রভাবে ॥£ 
স্বজাতির প্রতি হয় স্বজাতির টান। 

তাই আহ্লাদিনী ব্রজ্জানন্দে লয়ে যান। 

. আপন কাস্তাকে দেন ভোগ করিবারে। 
আহ্লাদিনী ভাসে তাহেআনন্দ*পাথারে ৪৮ 
জীবন্ম,ক্তি এই ভাবে নর লোকে 'হয়। 
কাস্তাভাব রাধা সহ হইতে নিশ্চয় ॥ 
অশ্লীল ভাবেতে মাত্র দু লোকে জানে । 
বৈষ্বত1 নই চাহে বিবধ বিধানে ॥ ৪৯ 
কাস্তাভাব যদিও সে ব্রল্গানন্দ ধরে ! 

নর তবু পিত1 মাত! জানিবে ঈশ্বরে ] 

৯ চৈতন্য চরিভামৃতে প্রভূ বাক্য । 

ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম করে আকর্ষণ। 

দিব্য দেহ দিয় করায় কৃষ্ধের ভজন ॥ 


ভক্ত দেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ । 
খণাকৃষণ হয়ে করে নিম্মল'ভজন ॥ 


€( ১২৫ ) 


বাৎসন্য উদ্রেকে সদ। জনকে চিস্তিবে ! 
বিশুদ্ধ ভাবন। বসে কৃষ্ণকে দেখিষে ॥ ৫০ 
রায় বলে প্রভূ তবে বুঝাও, এখ্ন ৷ 

কি কারণে তজে নর নন্দের নন্দন ॥ 
হাসিয়। কহিন প্রভু এ চিস্ত। অপার। 
সকলে ভজিছে ম্টত্র সেই সারাৎস্টর | ৫১ 
নন্দের নন্দন কোথা বল এইক্ষণ। 

কোথা সেই গোপী বৃন্দ কোথ। সখাগণ ॥ 
কোথা সে গরুর পাল কোথা চূড়ার্বাশী। 
কোথা বৃষভাম্ব হতা কোথা ব্রজবামী 1৫২ 
বুন্দপবনে যদি যাও রামানন্দ রায় । 

ন1! দেখিবে এই সব এখন তথায় | 

আছে মাত্র নিদর্শন উদ্দীপক ভাব? 

কৃষ্ণ হেথ। ছিল বলি ঠিবে বিভাব ॥ ৫৩ 
তবে কৃষ্ণ বুন্দাবনে কোথায় রহিল । 
কোথায় নন্দের হতে সাধন করিল ॥ 
সাধন! হইল সেই কৃষ্ণ আমারাম ! 
উদ্দীপক বৃন্দাবন এই জন্য ধাম ॥ ৫৪ 
রূপক কল্পন। এবে কাধ্যকর হয়? 

বৃন্দাবন ধামে তক্ত হয় ভগণ্তিখ্ ॥ 


( ১২৬ ) 


এ কারণ তীর্থযাত্র শ্রেন্ঠ বলি জান ৷ 
তীথ নিন্দ। করে যেই সে বড় অজ্ঞান ॥৫€ 
আত্মরুর্পা গোলোৌকেতে কৃষ্ণের বিরাজ । 
নিত্য জ্ঞান আহ্লাদিনী এই দুই সাজ ॥ 
আত্মারাম হয়ে ক্সিপ্ু করেন অন্তর | 

নিত্য সেই রাধাকৃষ্ণ জান নিরস্তর ॥ ৫৬ 
জড় জগতেতে তুল্য তার বৃন্দাবন । 
আজআরাম তুল্য কৃষ্ধে দেখে সাধুজন ॥ 
আহ্লাদিনী শক্তি সেই রাধারূপ হয় 1 
ব্রন্মানন্দে গোপী সহ তুলনা নিশ্চয় ॥ ৫৭ 
এ কারণ তক্তগণ গিয়। বুন্দাবনে ॥ 
ভাবন1। করিছে মনে ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥ 
নিজ ব্রন্জানন্দে তবে গোপী ভাব দিয়।। 
রাঁধ। সহ কৃষ্ধে গিয়া পড়িছে মিলিয়। | ৫৮ 
এ ভাবে যদ্যপি কভু জড়তাব দিয়া ! 
অঙ্সীলে সাধন করে সকাম হইয়া ॥ 

তণ্ড সেই ভক্ত নয় শুন মহাশয় । 
বৈষ্বত। হানি তার হইবে নিশ্চয় ॥ ৫৯ 
বুন্দীরণ্য সংঘটিত যত কার্যা হয়। 
উদ্দীপক মাত্র সব জান হহাশয়।॥ 


(১২৭ ) 


অপার সকলি তাবু মার ভক্তি ধন। 
আত্মারাম ভক্তির এ সব নিদর্শন ॥৬* 
সার যদি বুঝ রায় বিনা .নিদশন | 
রাধাকৃষ্ণ প্রতি ভক্তি হয় সর্বক্ষণ * | 
তাই বলে নিদর্শন ঘুণ। আই নয়। 
নিদর্শনে ঘৃ৭1 করে মুঢ়েতে নিশ্চয়তা 1৬১ 
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* রুমে বৈ লঃ। রসং হেবায়ং লব্খানন্দা 
তবন্তি। 
যদান্হেবেষ এতন্মিনদ্বশে।২ নায্সেখ নিরুক্তেছ 
নিলয়নেই ভয়ং প্রতিজ্টাং বিদ্দতেশ অথ 
সোইভয়ং গাতা ভবতি। 
উপ বা অগ্রে নৈঝ কিঞ্িদাসীৎ। সদেৰ 
সৌন্যেদমপ্রআনীদেক মেব। ধিতীয়ং। সবা 
এষ শহানঞ্ আত্মাই জরেই মুতোই ভয়ঃ | 
লান্মতৌমকে প্রভূ এই সকল শ্রুতিগণের এইরূপ 
অর্থ করয়াছেন £- 
আপনি শুতি বজ্জঞে প্রাকৃত পাণি চরণ । 
পরনঃ কহে শীত্র চলে কবে সব্বগ্রহণ | 
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ । 
মুখ্য ছাড়ি লঙ্গণাতে মানে নিন্দিশেষ। 
ষ়ৈশ্নর্ধ্য পুর্বানন্দ ধিগ্রহ যাহার। 
হেন ভগবানে ভুমি কহ নিরাকার 1 
স্থবাবব জজণ সমুদয় বস্ভতে এক মাত্র ভগ- 
বানকে নিদর্শনানুপারে উপলদ্ধি কবিয়া মনুষ্য অমর 
হইবে যথা ।-- 


( ১২৮ ) 


রামানন্দ বলে প্রত তোমার কৃপায়। 
এত দিনে মম মন সভ্যপথে যায় ॥ 

বাক্য অর্থ বুবিতাম শাস্ত্রের কেবল! 

মণ্ম অর্থ এত দিনে হইল সম্বল 7 ৬২ 
প্রভু তবে রামানন্দ সঙ্গেতে লইয়া ৷ 
চক্রতীর্থ পথে চলে ভ্রমণ করিয়। ॥ 

টোট * বাটে ধীরে ধীরে করিয়া গমন । 
গোপীনাথ মন্দিরেতে করে সংকীর্তন ॥৬৩ 
কতক্ষণে সন্ধ্যা আসি হইল উদয়! 
শ্রীমন্দীরে দুইজনে উপস্থিত হয় ॥ 
সার্বভৌম কাশীমিস্র আর কৃষ্দাম । 
আসিয়। মিলিল সবে চৈতন্যের পাশ 1৬৪ 


পা শালী শী িস্পিশ প্ধাপশশিশ্পিপাশিপা সাপ পপি 


ইহ চেদ বেদীদথ সতামস্তি ন চেদি। বেদী- 
স্বাতী বিনক্টিঃ | 

ভূতে ভুতেষু বিচিন্তয ধীরাঃ প্রেত্যান্মাল্লোকাদ 
মৃত ভবস্তি ॥ 


্*উতৎকল ভাষায় টোট। শব্দে উদ্যান ও বাট 
শব্দে পথ বুঝায়। কবিরাঞ্জ মহাশয়ের গ্রস্থে এপ 
উৎকল ভাষার বাক অনেক ব্যক্ত হইয়াছে, কিস্তু 
সাধারণের কষ্ট নিবাশণার্থ আমি এর সকল কথার 
অর্থবোধক বাঙ্গাল শব্দ সকল ব্যবহার করিয়াছি। 
কবিরাজ মহাশয় বন্ধ দিবস ক্ষেত্রে বাস করায় 





(১২৯ 0) 


প্রভৃকে সকলে তবে দেয় সমাচার। 
তক্তগণ গৌড় হতে আইন আবার ॥ 
আনন্দিত হয়ে গ্রভূ তচ্ষাত মনেও 

শীষ চলিলেন সব তক্ত দরশনে | ৬৫ 
আঠার নালার কাঢছ দেখিল তখন ! 
একত্রিত হইয়াছে গৌড় যাত্রিগণ 

একে একে সকলেরে করিয়। মিলন । 
হকুশল সমাচার করিল শ্রবণ ॥ ৬৬ 
অদৈতেরে আলিঙ্গিয়! জিজ্ঞাসা করিল। 
জননীর বার্ড তবে আচার্য কহিল | 
নিত্যানন্দ প্রভু সহ প্রেম আলিঙ্গন । 
গৌড়ীয় সকল কথ! শুনিল তখন ॥ ৬৭ 
মহানন্দে ভক্তগণে প্রবেশি নগরে | 
হরিনাম সংকীর্ভন করে উচ্চৈঃন্বরে ॥ 
চমকিল পুরীবাসী ভাল মন্দ জন । 
দেখিতে লাগিল গৌড় ভক্ত আগমন 1৬৮" 





অনেক উৎকল শব্দের ব্যবহার অভ্যাস করিয়াছিলেন । 
তাহার মূল প্রুস্তকে অনেক পুবাতন কথার ব্যবহার্‌ 
আছে, কিন্ত এ সকল কথার পরিবর্ে আধুনিক: 
বিজ্ঞলোকদিশের ব্যবন্ধৃত নানাধিপ শব্ধ আমি গ্রহণ 
করিয়াছি। 


(১৩০) 

নৃত্যগীতে কোলাহলে সন্ধ্যার সময়। 

শ্রীঘন্দিরে প্রবেশিল গৌড় তক্তচয় ॥ 

মৃদ মন্দিরা, রবে স্তব্ধ হল সবে। 

আরস্তিল হরিনম অতি উচ্চ রবে ॥ ৬৯ 

প্রেমেতে বিহ্বল সনে গড়াগড়ী যায়। 

কে কার অঙ্গেতে পড়ে দেখিতে না পায় || 

হরিভক্তি নাহি জানে অস্ত আর সীমা । 

গায় প্রেমময় গীত কৃষ্ণের মহিমী || ৭০ 
গীতাদিষ্মন্বষ্ঠীনং ক্রিয়তে শ্রদ্ধয়। যদি 1 
লভতে হরিদাসত্বং শাশ্বতৎ স নরাআজঃ ॥ ১ 
সব্বধন্মান পরিত্যজ্য গীত। ধন্ম সমাশ্রিতঃ | 
পরমার্থ ফলং ধীরে। লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ₹ 
চৈতন্যোত্ত মিদং শান্তরং গীতাসারমধুক্রমং ! 
হরিতক্তিহ্রধাপূর্ণং ভুজ্জ সাধে' পুনঃ পুনও ॥ ৩. 
যে! নরঃ পঠতে নিত্যং গীতাশান্্ং দিনে দিনে ] 
বিমুক্তঃ সর্ঘপাপেত্যে। যাতি বিষ্পোঃপরংপদং॥ 

ইতি শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য গীতা উপনিসও ব্রক্ষবিদ্যায় 
ভক্তি শান্ত্রে পীমইচ্চতনা রাসানন্দ 
সংবার্দে সংখয়চ্ছেদ নামক 
পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ 1 


( ১৩১) 


বৈষ্বদিগের আদর্শ স্তোত্র। 


মনোধাবাতি যন্যশ ্রবু/ত্গুণকম্মভিঃ 
তব পাদান্বজে দেব সার্থকং তস্য জীবন্তং || ১ 
নরাধমোহস্মি পাঁষণ্ডো ভক্তিহীনঃ কুকর্ম্মকৃৎ। 
সদা নীচপ্রবৃতিস্চ অশ্মুস্তোধস্থিরনানসঃ ॥ ২ 
তর্কপ্রিয়ং সদ ভ্রোধী লোভজে কলুষে ব্লতঃ 
নিক্ষলাশাসক্ত চিভঃ সাধুসবকার্য)নিন্দকঃ ৩ 
সন্জলেনাথ নেত্রেপ পতিতঃ পাদযোস্তব | 
দেহি শান্তিং অন্তরে মেক্রিতাপৈে স্কাপিতপ্যভু ॥ ও 
পতিতোদ্ধারকা'নন্ত ! সজ্ভনৈক স্ুবল্পভ । 
তবপাদংবিন' নাথ নান্তি আন্যা গতিমম | & 
পিতা ঞভূঃ সখা কান্তঃ শাস্তিপ্রদ পরাৎপর। 
পাষগুন্যান সর্ধন্ব দেহি মে পদপল্বৎ ॥ ৬ 
অনিত্যাত্বেহিক শান্তি ভুক্জি মুক্তি রমুএ্চ | 
নার্ষেহছমিমাং সর্ববা যাচে ত্ৃচ্চরণাশ্রয় ॥ ৭ 
প্রীতিং দেহি শুভে কারে সর্বজীবেষু তে। বিভে! 
ঘদানন্দ প্রভাবেণ লভেত মঙ্গলং প্রুবং 7 ৮ 
সুন্টি কে” নমস্তভ্যং ব্রন্জাগুপালকায়চ। 
কল্লান্তে লয়কলে চ বিশ্বঞ্ধপ নমোহস্তবতে 1৯ 
দেশকালাদ্যতাতায় সচ্চিদানন্ামুর্ডয়ে । 
০৯ ৰপায় মন্্াথায় নমো নমঃ |1 ১০ 
ব্রি ১ভীসঙ্িদানন্দ প্রেমালস্কার। 





